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শ্ৌরিভক্তগণের করুকমলে 


_-প্রন্ছকার 


নীলাচলে শ্ত্রীরুফণচৈতন্য 


“যুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্‌। 
যত্রুপ। তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 


“চৈতন্তচরিতাষুতের" পদাঙ্ক অনুসরণে মহাপ্রতুর “নীলাচল লীল।” 
ধারাবাহিকরূপে সঙ্কলন করা আমাব বহু দিনের এবাস্তিক বাঁসন|। 
“চরিতামত”__অমুতের খনি, বসের সাঁগর। তাহাতে যে অমূল্য রত্বরাজি 
নিহিত আছে, তাহা সংগ্রহেব চেষ্টা কব। আমাৰ মত অনধিকারীর পক্ষে বৃষ্টুত। 
মাত্র। বিশেষতঃ গৌরভক্ত ৬শিশিরকুমাৰ ঘোষ মহাশয়ের অপূর্ব গ্রস্থ “অমিয় 
নিমাইচরিতের” পব গৌরলীলার কোন অশ নতন অবয়বে প্রকাশ কব! 
নিষ্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইতে পাবে । কিন্ত আমিচেষ্টা করিয়াও এই 
সঙ্কলনের কার্ধ হইতে বিরত হইতে পাবি নাই। ইহাতে আমার কিছুমাত্র 
কৃতিত্ব নাই। একদিন পুণ্য প্রভাতে শ্রিমন্মহাপ্রহ্র নাম লইয়। আমি এই 
সঙ্কলন কার্ধে ব্রতী হইয়াছিলাম | আর আজ তাহাবই নাম লইয়! ইহা শেষ 
করিলাম। আদৃত বা অনাদূত হওয়া তাহাব ইচ্ছ।। ইহা পাঠে যদি কেহ 
কিঞ্চিন্াত্র আনন্দ লাভ করেন, তাহাতে আত্মপ্রসাদদ লইবার অধিকারও বুঝি 
ব। আমার নাই । “নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত'-এর অধিকাংশ “উপাসনা” পত্রিকায় 
'নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ' নামে পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল | * 


গ্রন্থকার 


% [১৩৩৩ বৈশাখে পিংনা1 (বর্তমানে বালাদেশ ) থেকে লিখিত প্রথম সংস্করণে র ভূমিকা 
থেকে ]! 


ভুমিকা 


গস্থকাব আমাব পিতৃদেব। তিনি ব্যবহাবিক জীবনে উকিল ছিলেন। 
সনে হ্য সে শুধু বাধ্য হইয়া! দাবে পিয। | পাথিব জীবনে জীবিকার জন্তু 
কিছু একট! করিতে হয তাই। 
তিনি বঙ্গভাষ। ও ইংবাঁভী শাষা সাহিত্যে দক্ষ ও পারা ছিলেন। 
ই"বাজী প্রবর্থা, সংবাদ পরিবেশক বপে দীর্ঘকাল অমতবাজার পত্রিকার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইহা ব্যতীত আমাব জ্ঞানবুদ্ধি হইবার পব হইতেই 
আমি পিতৃদেবকে দেখিযাছি জ্ঞানপিপাস্থ' একজন সার্থক তত্বান্বেষীরূপে | 
পেশী গু বিদেশী শা ও সদ্গ্রন্বাদিব মাধামে তিনি তত্বান্বেণে বত ছিলেন। 
এই তত্ব অন্বেষণ তাহাকে জীবনেব মহত ক্ষেত্রে উত্তবণে সহায়তা কবিয়াছে। 
মহান্‌ প্রেরণায় ভক্তিপথ প্রশস্ত হইয়াছিল। 
জ্ঞান ও কর্মই ছিল তীহাব জীবনবেদ | বিষয়-ব্যসনে অনাসক্ত ছিলেন 
তিনি। তবে কতব্যে কখনও কোন সময়ে তাহাকে উদাসীন থাকিতে দেখি 
নাই। লোকথিক্ষা হেতু মহাপ্রভুর উক্তি-_ 
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়। | 
যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্ অনাসক্ত হইয়া || 
অস্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক ব্যবহার । 
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পিতৃদেবের জীবনে ইহ বাণীৰপ লাভ করিয়াছিল বলিয়। প্রতীয়মান হয় । 

একদা তিনি পুণ্য প্রভাতৈ এক 'অজাত অক্ষয় অন্ত: পুরুষে” অন্থপ্রেরণ। 
লাভ করিয়! শ্রীমন্মহাপ্রতুর নাম ম্মরণ করিয়া বঙ্মান সঙ্কলন কার্ধে ব্রতী 
হইয়াছিলেন। সেনঈ ব্রতের ফলম্বরূপ “নীলাচল ্রীরুষ্ণচৈতন্য” আজ ধর্মপ্রাণ 
গৌরভক্তজনের কাছে যে রকম আদৃত হইয়াছে তাহাতে এই আশা স্বভাবতঃই 
মনে উদ্দিত হয় যে, অন্গত প্রাণ ক্ষণভঙ্গুর জীবন-সবস্ব মানব-সমাজে ধর্ম 
আজিও নিম্রভ হয় নাই, উপরন্ত তাহ। নিজ প্রভায় প্রজ্জোল, স্বমহিমায় 
দেদীপ্যমান | 

পিতৃদেব “নীলাচলে শ্রীকঞ্চৈতন্য” গ্রন্থানিব জন্য ভারত সবকাব কর্তৃক 
“লিটার্যারি পেন্শন্‌, লাভ করিয়াছিলেন । 

পিত! ভক্তের হৃদয় লইয়। গ্রন্থটি বচন। কবিয়াছিলেন। পাপ্ডিত্যেব 
শিল্পনৈপুন্য এবং বাচনপদ্ধতি স্তপ্রংখসনীয় সন্দেহ নাই। উপরন্ত চরিতামৃত, 
চৈতন্যমঙ্গল, প্রভৃতি প্রমাণ্য গ্রন্তাদি হইতে যে শ্রোকগুলি তিনি উদ্ধত 
করিয়াছেন সেগুলির নিবাচনে নিপুণতা। দেখ। যায়। ন্বল্প কথায় উদ্দিষ্ট 
ভাবটি খুব সুন্দর ও স্ুষ্ঠুর্ূপে পরিস্ক,ট হইয়াছে । বাকৃসংষম আম্মশোধনে 
একটি অন্যতম পথ । 

গৌরলীল। “কোটি সমুদ্র গন্ভীব”। বাঙ্গালী হিন্দুব সবন্ব সম্পদ | সাধনাণ 
ধন। সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী । 

গৌরাঙ্গদেব যুতিমান প্রেম । ভক্তি ও প্রেমের খনি গৌরাঙ্গদেবের জীবন- 
তত্ব, সাধনসামগ্রী, ভজন-পদ্ধতি, নামসংকীর্তনানন্দে কৃষ্ণভাবিত মতি 
রাধাভাবন্যতিস্থবলিত তন্ঠ-_অপামর জন-গন-মানসে একটি নৃতন দ্বার, একটি 
দিক্‌ উদ্ঘাটিত হইয়। বিষয়-মলিন মনকে তীব্র টানে প্রাকৃত রৌরব হইতে 
অপ্রারুত গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার তত্বের সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বক্তব্য অসম্পূর্ণ 
থাকিয়া যায়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রতুর ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে 
সর্বধর্মনার মহাগ্রন্থ গতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃস্গত যে মহাবাণী যুগে যুগে হিন্দু 
জাতিকে ছুঃখ দৈন্য এত লাঞ্না-নির্ধাতনের মধ্যে সপ্ীবিত করিয়। রাখিয়াছে, 
ভ্িয়মান ন্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দু সর্বসময় অট্ুটভাবে ঘা বরণ করিয়৷ নিয়াছে, 
শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারতত্ব আলোচনার পূর্বে সেই মহাবাণী আমাদের অকুন্ঠিত 
ভাবে ম্মরণ রাখিতে হইবে,__ 
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যদ যদ! হি ধর্খস্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 
অত্যুত্খানমধন্মন্য তদাত্মানং স্জাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধৃনাং বিনাশায় চ দুক্কৃতাম্‌ | - 
ধন্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


বাধুপুরাণে পাওয়া যায় 
কলে; প্রথম-সন্ধ্যায়াং লক্ষমীকান্তে। ভবিষ্যতি | 
দারুত্রদ্ষ-সমীপন্থঃ সন্গ্যাসী গৌর বিগ্রহঃ || 


কলিষুগের প্রথম সন্ধ্যায় অর্থাৎ দ্বাপরযুগের শেষে ও কলির প্রারস্তে 
লঙ্ষ্মীপতি শ্রনারায়ণ গৌর যুতি ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক পুরুষোভম 
ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথসমীপে অবস্থিতি করিবেন । 

শ্বীগৌরাঙ্গের আবিভাবের পৃবে ধর্মবিপ্রব হিন্দুসমাজ ও ,দেশকে কালিমায় 
আচ্ছন্ন করিয়াঁছল। সে বিপ্রবে হিন্দু নরনারীর ভাসিয়া যাইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। শাশ্বত ধর্মতত্ব ভিয়মান মানব-মন হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া 
সেখানে ঈধ।-ছ্বেষ-হিংসা, পরনিন্দা, পরপীডন মানব-মনকে ছাইয়। ফেলিয়াছিল। 
হিন্দু ধর্মপন্ত। পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহিক নীরস ও শ্রফ ক্রিয়াকাণ্ডে 
আত্মনিয়োগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত । গৃভে গৃহে নিরানন্দ বাণী উখিত হইয়। 
আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়। তুলিত। 

কৃষ্ণ ভক্তি কি তা কেউ জানিত না। জ্রানার কোন পুয়োক্তনও রাখিত 
ন|। ভাঞ্ত চচ1 দেশ হইতে উঠিয়। গিয়[ছিল। 

ধর্ম জীবনের এই নিদাক্ণ সময়ে শ্রগৌরাঙ্গদেৰ জীবকে যুগধমে প্রণোদিত 
করিতে রমণীয় ভাগীরখীতটে খিদক্ন মুখরিত জ্ঞান € ধর্মের পুণাতূমি শ্রধাম 
নবদ্ীপে আবিভূত হইলেন । 

মহাপ্রভুর জন্মসময়টাই বা কী মনোরম ! 

ধান্তনী পৃণিমার সন্ধ্য।| পথঘাট, মন্দিরশীধ রজত ধারায় প্লাবিত, শুভ্র 
জ্যোতম্ালোকে ধরাতল হান্তোজ্জল। চতুর্দিক চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত, সহস্ত্ 
বীচিমালা বক্ষে ধারণ করিয়। মাত। স্রধুনী কলকল ছলছল তরঙ্গ-পুলকে 
প্রবাহমান! । 

ফান্কন পৃণিম। সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয় | 
সেইকালে দৈবযোগে চন্তরগ্রহণ হয় | 


[ আট | 


হরি হরি বলে লোক হরসিত হঞ]। 
জন্মিলেন চৈতন্য প্রত নাম জন্মাইয়া ॥ 
( চৈঃ চরিত ) 
মহাপ্রভুর জন্মসময় সর্বস্থলক্ষণযুক্ত | 
সিংহরাশি সিংহলগ্ন উচ্চ গ্রহগণ। 
ষডবর্গ, অষ্টবর্গ সর্ব স্ুলক্ষণ || 
( চৈ: চরিত ) 


চতুর্দিকে হর্ষধ্বনির মধ্যে মিশ্রালয়ে দেবশিশ্ ভূমিষ্ঠ হইলে পিতামহ নীগান্বর 
চক্রবর্তা সংবাদ পাইয়া মিশ্রালয়ে আসিয়া! উপনীত হইলেন, এব 
লগ্ন গণি হর্যমতি, নীলাম্বর চক্রবর্তী, 
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে। 
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন, 
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥ ( চৈ: চরিত ) 
মহাপ্রভুর বাল্য, কৈশোর ও মধ্যলীলায় যে সমস্ত অলৌকিক ঘটন। প্রামান্ত 
গ্রস্থাদিতে দেখা যায় সে সমস্ত ঘটনাকে প্রাধান্য দিয়। আমরা তাহার ভগবত্ব! 
স্বাপন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক । 
ভক্তিপ্লুত তৈথিক সন্গ্যাসীর 'ভক্তিবিধৌত অন্তরের নিবেদিত অন্ন সকলেব 
অলক্ষ্যে ইষ্ট্দেবকে নিবেদন করার পূর্বেই চঞ্চল নিমাইয়ের ভক্ষণ, তক্ষরদয়েব 
বালককে অপহরণ এবং বিভ্রান্ত পথে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনর্বার মিশ্রালয়ে 
প্রত্যাবর্তন, দ্রাক্ষিণাত্য প্রদেশে ভ্রমণকালে কুর্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগগ্রস্থ বিপু 
বাস্থদেবকে রোগমুক্ত করা, 
প্রভুর স্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল। 
আনন্দ সহিত অঙ্গ সুন্দর হইল ॥ 
মধ্যলীলায় মহাপাপী জগাই-মাধাই উদ্ধার, পাপীর শিরশ্ছেদ করিয়। ধর্মের 
মহিমা প্রচার করার জন্য হ্বদর্শনচক্র আহ্বান এব বিষুচক্রের দিঙমগুল: 
উদ্ভাসিত করিয়া ভ্ররত অবতরণ, গঙ্গাবক্ষে মন্ত্রপৃত জাহ্ুবীবারিসহ জগাই 
মাধাইয়ের জীবনব্যাপী পাপ কর্মের ফল নীরব অশ্রুতে অর্পণ করা এবং ক্ষণিকের 
জন্ট মহাপ্রভুর প্রেমকাস্তি কালিমাবর্ণ ধারণ করা প্রতৃতি অলৌকিক ঘটনা 
উল্লেখ হ্বারা মহাপ্রভুর অবতারতত্ব স্থাপন করার আমরা আদৌ পক্ষপাতী 


নহি। 


[ নয় ] 


মহাপ্রতুর অব্তারবাদ এত শিথিল ভক্তির উপর সু.স্থাপিত নয়। অলৌকিক 
ঘটন! সে লীলার অতি গৌণকর্ষম। সেগুলি লীলা হইতে বাদ দিলেও তাহার 
ভগবত্ব। কিঞ্িন্নাত্র ক্কুম হইবে না। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ব প্রমাণের অপেক্ষ| 
রাখে না। তাহা সমস্ত যুক্তিতর্কের উর্ধ্বে । 
ভারতের তদবানীস্তন সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিতপ্রবর বাস্দেব সার্বভৌম 
প্রগৌরালের সন্ন্যাস লইয়া স্থায়ীভাবে নীলাচলে বাস করিবার জন্য গমন করার 
অল্পদিনের মধ্যে তাহাকে 'পুরুষ পুরাণ" বলিয়া বরণ করিয়! লইয়াছিলেন। 
কিছুকালের মধ্যেই শ্রীগৌরাঙ্ের অগ্রমেয় শাণ্ডিত্য, অমানুষী মনিষা, কৃষ্ণরস- 
ভাবিতমতি, লাবণ্য ঢলঢল গৌরকাস্তি, আতি, ক্রন্দন, অপরূপ নৃত্যের মধুরিম। 
এবং অশ্রু, কম্প ইত্যাদি অষ্ট সাব্বিকী ভাবে ভূষিত মহাপ্রহুর প্রেমকাস্তি দর্শন 
করিয়। তাহাকে পূর্ণব্রক্ম সনাতনরূপে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বরণ করিয়! লইয়াছিলেন 
এবং তাহাকেই একমাত্র ইঠ্টদেব উপাস্ত জ্ঞানে দৈনন্দিন বৈষ্ণব জীবন 
অতিবাহিত করিতেন । 
শ্রীকৃষ্চৈতন্য শচী-স্থত গুণধাম। 
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম || 


ভারতের সে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদাস্তিক সোহম্বাদী শ্রীপাদ প্রকাশানন 
সরম্বতী ষিনি কাশী নগরীতে বাস কবিষ! দশ সহন্ম তেজম্বী শি়াকে নিয়ত 
বেদান্ত শিক্ষ| দিতেন এবং মহাপ্রভুর নবদ্বীপে আবির্ভাব কালে তাহাকে সাধারণ 
মানব বলিয়া উপেক্ষা করিয়! গ্লানিস্্চক দুই একখানি লিপিও তাহাকে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভূ বুন্দাবন পথে বারানসীধামে উপস্থিত হইলে 
চৈতন্যর্দেবকে একমাত্র এন্দ্রজালিক সন্ন্যাসী বলিয়! অভিহিত করিয়! শিশ্যাগণকে 
তাহার সংস্পর্শে যাইতে বারণ করিয়াছিলেন, সেই গধিত বৈদাস্তিক মহা প্রতুর 
শাস্তব্যাখ্যা শুনিয়। বিন্দুমাধব অঙ্গনে দিগন্তপ্লাবী হরিধ্বনির মধ্যে প্রেমাশ্র 
প্লাবিত প্রেমের ঠাকুর মহাপ্রতুর নৃত্যের ভাঁঙ্গমা ও মধুরিমা দর্শনে একদিন 
তিনিই তাহার ভ্রমাত্বক ধারণ! হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্ুতাপানলে 
দ্ধ হইয়! তাহার চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন। 

তৎকলে অমিত প্রতাপশালী হিন্দু নরপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র ধিনি 
দ্য মুসলমান রাজা হোসেন শাহের কবল হইতে সম্পগ্র উৎকলত্মি উদ্ধার 
করিয়! হিন্দুর বৈজয়স্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন এবং ধিনি মঙ্ন্যাসীর রাজনর্শন 


1] দশ ] 


নিষিদ্ধ বলিয়া! তাহার সঙ্গে মহা গ্রভূ সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে একদিন 
আবেগভরে বলিয়াছিলেন 
তার প্রতিজ্ঞা না৷ করিব রাজ দরশন | 
মোর প্রতিজ্ঞা তাহা বিন! ছাড়িব জীবন || 
যদি সেই মহাপ্রভুর ন৷ পাই কপাধন। 
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ ॥ 
সেই সর্জনবরেণ্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রও মহাপ্রভূুকে ভগবানকৃষ্ বলিয়। 
তাহার শ্রীচরণে পতিত হইয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু ব্যতীত তাহার অন্য কোন 
উপাশ্যই ছিল ন'। 
সার্বভৌম, একাশানন্দ সরস্বতী, মহারাজ প্রতাপরুদ্র সকলেই পুরুষ পুরাণনে 
কষ্টিপাথরে পরীক্ষান্তে সর্বতোঁভাবে ্বয়ং ভগবান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
লীলা আলোচনায় দেখা ঘায়, মহাপ্রত্ুর প্রতি কার্ধে, প্রতি পদক্ষেপে 
উৎফুল্ল বহুন্ধরা রোমাঞ্চিত । কেটি কোটি ভক্ত তাহার প্রেমদুলভ কান্তি দর্শনে 
তাহাদের মলিন রসনায় হরিনাম লইয়। ধন্ত হইতেছে। প্রেমাবতার মহাপ্রত্ু 
যেখানেই উপস্থিত হইয়াছেন বিদ্যাৎগতিতে মে সংবাদ প্রচার হওয়। মাত্র লক্ষ 
লক্ষ লোক আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে এবং তাহার স্থমধুর নৃত্য ৫ 
কীর্তন শুনিয়া অশ্রনীরে ভাসিতেছে। দিবস রজনী গৃহ-পরিজন, স্তী-পুত্র 
পরিবার, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়! তাহারই দেবছুলভ সঙ্গলাভ করিবার 
জন্য উন্মুখ আনন্দে আত্মুহার! হইয়া] অপেক্ষা করিতেছে। 
মহাপ্রভুর ভগবত্বার অকাট্য প্রমাণ তাহার মধুর হইতেও মধুর হৃদয়- 
দ্রবকারী লীলা যাহ। “শ্রবণে মধুর কীতনে মধুর” তাহা “ম্বমাধুর্ধ্যে সর্বচিত্ত করে 
আকর্ষণ” । সে লীলার স্তরে স্তরে প্রেমবন্তা স্বতঃ উৎসারিত। 
মহাপ্রভু যুগধর্ম প্রবর্তক । কলিহত জীবকে যুগোপযোগী ধর্মশিক্ষ। দিবার 
জন্তই তাহার আবির্ভাব । 
কলিযুগ দোষনিধি। অন্নগত প্রাণ, ক্ষণভঙ্গুর দেহ, রোগ-শোক-দুঃখ-দৈন্টে 
ক্লীষ্ট কলির জীবের পক্ষে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপরের স্থমহান্‌ যাগ-যজ্ঞ, কচ্ছুসাধ্য 
ধর্মপ্রণালী গ্রযোজ্য নয়। তাই 'ভগবান তাহার জীবকে ধর্মশিক্ষা দিবার জন্ত 
মবধর্ম প্রচার করিলেন। . 
নামে বিবেক বাতাস খেলে, 
নামে ভক্তি রতন মিলে, 


| এগার ] 


নামাভাসে পাপরাশি হইবে বিধৌত। 
নাম বিশ্থ কলিকালে নাহি ধর্ম আর। 

শুধু প্রচার নয়, মহাপ্রত নিজে সে ধর্ম আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষ। দিয়] 
গেলেন। | 

ভগবান প্রেমময় । তিনি জীবের সথহদতম। তাহার মত বন্ধু জীবের আর 
কেহ নাই। বিষুঢ় জীব লক্ষত্রষ্ট হইয়! ধর্মের পিচ্ছিল পথে চলিতে পারিতেছে 
না। তাই তাহার এই নবধর্মের প্রচার। 

এই যে মহাপ্রতুর দর্শনমাত্র কল্লপোলিত জনস্রোত আনন্দতরঙ্গে ভাসমান 
হইতেছে, ষে আনন্দ দিনের পর দিন তাহাকে ভাবতন্ময় করিয়া রাখিয়াছে এ. 
সমন্তই তাহার ঈশ্বরত্থেরই সম্যক পরিচায়ক । 

ভগবান প্রেমের অফুরন্ত প্রশ্রবন। তাহা হইতেই আনন্তরঙ্গ প্রবাহিত 
হইয়া জীবকে ভাসাইয়। লয়। ভ্লাদিনী শক্তি তাহারই প্রধানা শক্তি। 
শ্ররাধিক্। কষ্কের প্রণয়-বিকার। এই হলাদিনী পক্তি, শ্রীরুষ্ণেরে এই 
স্বরূপ শক্তির পুণ্ধীভূত বপই হইলেন গোবিন্দ-সর্বস্ব সর্বকান্তাশিরোমণি 
শ্ররাধিক]। 

লক্ষ লক্ষ লোক মহাপ্রভূকে দেখিয়। যে পরমানন্দে আপ্লুত হইতেছে, কোন 
দেহধারীকে দেখিয়! অন্ত দেহধারী এমন অফুরান আনন্দে অভিভ্ত হইতে 
পারে না। 

লীলার স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়। ধায়, গদাধর, রায় রামানন্দ প্রভৃতি 
তার মর্মীভক্ত ও সহচরগণ মহাপ্রভুর দূরদেশ গমনের উদ্যোগে তাহ হইতে 
বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশংকায় মৃছিত হইয়া পড়িতেছেন। ইহা! লীলা লেখকের 
স্বকপোলকল্লিত নয়। ইহা! বাস্তব ঘটন! । 

দেহ হইতে আত্মার পরিমুক্ত অবস্থায় জীবের ষে গতি হয়, মহাপ্রত্থুর অদর্শন 
জনিত তাহাদ্দেরও সেই গতি হইত। ইহা সাধারণ জীবের দেহ্ধর্মের লক্ষণ 
নয়। একমাত্র শ্রীভগবান ব্যতীত জীবের এমন অবস্থা কেউ ঘটাইতে 
পারে না। 

মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্বে সন্দিহান বিজ্ঞপাঠক একবার স্থির চিত্তে মহাপ্রতুর 
লীলা দি পাঠ করেন, ফুল্পজ্যোৎস্বালেখাবৎ মহাপ্রতুর স্বরূপ তাহার হ্বদয়-পটে 
মুহূর্তমধ্যে প্রতিফলিত হইয়া! তাহার জন্মজীবন সার্থক করিয়া দিবে। 

অতঃপর বিশ্ববসী, ধর্মপ্রাণ ভক্তিপ্রুত ভাবধারায় রসিত জনগণকে 
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শ্ীমন্মহাগ্রত্র লীলার সুম্মতম তত্ব লিখিয়! আমি এই অপাধিব মহালীলার 
ব্যাখ্যা শেষ করিব। 

প্রামাণ্য গ্রন্থা্দিতে পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণের আরাধিতা প্রেমবিলাসিনী 
মহাভাবরূপিনী শ্রীরাধিকার প্রেমকে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যক্ষ করার জন্যই কৃষ্ণস্বরূপ 
'রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত” তন্ন, শ্রগৌরাঙ্গের আবির্ভাব |, 

পূর্ণীবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের এই অপ্রারুত, অলৌকিক লীলা মাধুর্ধে বিশ্ব 
জগতকে বিমোহিত, রসানন্দে উদ্বেলিত, আনন্দমুখর করিয়া! তোলার জন্ত 
আমিলেন কৈলাসপতি বিশ্বনাথ অদ্বৈত আচার্যরূপে। প্রজাপতি ব্রহ্গা 
আসিলেন নামযজ্ঞের মহাসাধক ভক্রচুড়ামণি হরিদাস ঠাকুররূপে। বলরাম 
প্রভু নিত্যানন্দ হইলেন, দেবধা নারদ হইলেন ভক্তপ্রধান শ্রীবাস। বিশাখা সখী 
হইলেন রায় রামানন্দ, শ্রীরাধিক! আসিলেন গদাধররূপে। এবং গোপরাজ 
নন্দ জগন্নাথ মিশ্র ও স্সেহময়ী যশোদ1 হইলেন পরমারাধ্যা শচীমাতা । 

দেবলীল! অপাধিব। মানুষের সীমায়িত জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা এ লীলার 
সামান্যতম উপলব্ধিও সম্ভব নয়। এ লীল| জানিতে হইলে, বুঝিতে হইলে 
শ্রীগৌরাঙ্গের পরমভক্ত গোপীনাথ আচার্ধের উক্তি সদা স্মরণ রাখিতে হইবে__ 

কূপ! বিন! ঈশ্বরতত্ব কেহ নাহি জানে ।” 

উপসংহারে বলিব, স্ান্ুইন পাবলিশার্স কনসানের কর্ণধার শ্রীশাস্তি সান্যাল 
মহাশয়ের সচেষ্ট সহদয়তায় “নীলাচলে শ্রীরুঞ্চচৈতন্ত পুনমুর্দ্রণ সম্ভবপর হইল । 

প্রথিতযশ। সাহিত্যিক ভারত সরকার ও সোভিয়েত সরকারের যুগ্ম 
পুরস্বারে পুরস্কৃত লেখকের লেখক দক্ুয়েভক্কি রচয়িতা শ্রীযজেেশ্বর রায় মহোদয় 
'নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য” গ্রন্থখানি মুদ্রণে এবং প্রকাশনে সহায়তা সর্বোপরি 
তাহার প্রজ্ঞাযুক্ত পরামর্শ, সযত্ব সহাম্গভূতি ও সক্রিয় প্রচেষ্টা গৌরবের সাক্ষ্য 
বহন করিবে। 


জয় গৌরহরি' 


প্রীগৌরাঙ্গভক্তচরণ-কুপ। ভিখারী 
সরোজ মজুমদার 
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নীলাচল এগৌরাঙ্গের লীলানকেতন। পুণাভূমি নীলাচল গৌরাঙগ- 
লীলার গৌরব-চিহু সাদরে বক্ষে ধাবণ করি৷ অতীতের মধুর স্থৃতি জাগ্রত 
করিয়া রাখিয়াছে । ভগন্নাথ-ক্ষেঙ হিন্দুর মহাতীথ | গৌবাঙ্গদেবের আবির্ভাব 
ও নীলাঁচলে তাহার একাদিকুমে অষ্টাদ* বর্ম অধিঠ'ন ও গৌরগত-প্রাণ ভক্ত- 
বৃন্দের নিত্য সমাগমে সে পুণ্যক্ষেত্র আরও উজ্জবলৰপে ধর্মকামী হিন্দুর মানস- 
নয়নে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। এ্রগৌরাঙ্গ ভাগীরথীর তীরে কেশব ভাবি 
নিকট সন্যাস মন্ব গ্রহণ করিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ন। কবিরা রাঢদেশ দিয়া 
বুনদাবনাভিমুখে ধাবিত হইযাছিণেন। তথা হইতে মুহমান ভন্তমগুলীর 
কিঞ্চিতমাত্র শোক অপনোদনের জন্য নিত্যানন্দ তাহাঁকে হুলাইয়। শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত-ভবনে লইয়। আমেন। 

মহাপ্রভুর অইৈত-ভবনে পুনরাগমনের শুএ বাত লইয়। নিত্যানন্দ নবদ্দীপে 
গমন করিলে, নবদীপের আবাল-বৃব্ব-বনিত। একবার তাহার দর্শনাভিলাষে 
শাস্তিপুর অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। পুত্রশোকাতুর। শচীমাতাও তাহার 
নিমাইকে একবার দেখিবার জন্য অদ্বৈত-ভবনে আগমন করেন। ন্যাস 
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গ্রহণের পর মাতাপুত্রের এই প্রথম সাক্ষাংবমে মিলনের দৃশ্য বড় 
শোকাবহ । 
“শচী আগে পড়িল! প্রভূ দণ্বত হৈয়া। 
কান্দিতে লাগিল! শচী কোলেতে করিয়! ॥ 
দোহার দর্শনে দৌোহে হইল! বিহ্বল। 
কেশ না দেখিয়া শচী হইল! বিকল ॥ 
অঙ্গ মোছে মুখ চুদ্বে করে নিরীক্ষণ। 
দেখিতে ন] পায় অশ্রু ভরিল নয়ন ॥” 
( চৈ: চরিতামৃত ) 
মহাপ্রভু মাতৃভক্ত-শিরোমণি। জীবের কল্যাণ কামনায় যে মহাণ গাবাবেশ 
তাহাকে সন্ন্যাসের পথে লইয়া গিয়াছিল, তাহার বিরাট গান্ভীর্দের সম্মখে দ ন 
মাতৃভক্তি নতশীর্ষে সসম্ত্রমে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিল। দে তীহ্ু আবেগের 
বিশ্বপ্লাবী উচ্ছাস বাধ! দিতে অসমর্থ হইয়া আত্ম-বলিদ্ানে জগতে অচিন্ত্যপূৰ 
প্রেম-প্রতিষ্ঠার সহায় হইয়াছিল। কিন্তু সংসারের গণ্ডীর মধ্যে সে একাস্তিক 
মাতৃভক্তি পুণ্যতোয়া নির্মল-সলিল! শ্রোতন্বিনীর ন্যায় সর্বদ। স্বস্থ, পরিপৃণ ও 
টলমলায়মান থাকিত। মহাপ্রভুর মাতৃশক্তির তুলনা নাই। তাহ জীবের 
আদর্শ পরম শিক্ষার স্থল। অদ্বৈত-ভবনে তিনি এচীমাতাকে বলিলেন, “মা, 
আমি না খুঝিয়া সন্গযাস গ্রহণ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে যে স্থানে 
থাকিতে বল, আমি সেই স্থানেই বাস করিব__আমি “তামার প্রতি কখনও 
উদ্বাসী থাকিব ন11” 
সন্ন্যাস গ্রহণের পব ইহা যে কত বড কথা-_মাত।র প্রতি এই নির্ভরত] 
কতদূর শক্তির পরিচায়ক, তাহ। সহজেই বোধগম্য মহাপ্রভ্ব জননীকে 
জানিতেন, তাই জীবনের এই সমস্তা কালেও অবল্লীলাক্রমে জননীর প্রতি 
এমন করিয়। নির্ভর করিতে পারিয়াছিলেন। 
মহাপ্রভুর এই কথায় সকল ভক্তই বিশেষ আশান্বিত হইলেন। শোকক্রিষ্ট 
জীবনের একমাত্র শেষ অবলম্বন নিমাইকে যে শচীম।ত1 দূরে অবস্থান করিতে 
উপদেশ দিবেন না, তাহা সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। প্রত্ুর কথায় উৎফুল্প-চিত্ 
আচার্ধাদি ভক্তবুন্দ বড় আশা করিরা শচীমাত! সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাহার 
একটি কথার উপর যে মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-_অিয়মান নবদীপের 
চিরকালের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে, তাহ শচীমাতার বুঝিবার বাকী রহিল 
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ন।। নিমাইকে দূর ধেশে ঘন দিলে তাহার নিজের কি দশা হইবে, এই 
কঘেক দিবসের অদর্শনেই তাহার কি অবস্থা হইয়াছে, তাহ। তিনি বিলক্ষণ 
অনুভব করিতেছিলেন । 
বিরহ-বিহ্বলা কনকপ্রতিম| বিষুপ্রিয়ার ভবিষ্যৎ তাহার মনে উদ্দিত ন। 
হইতেছিল তাহা নহে। কিন্তু শচীমাত৷ যে উত্তর প্রদান করিলেন, তাহা 
মথাপ্রতুর জননী হইতেই সম্ভব, আর কোন মাতা পারিতেন না। তিনি 
বলি্লন,_- 
“ভোহো যদি ইই। রহে তবে মোর সুখ । 
তার নিন্দ। হয় যর্দ সেহে। মোর দুখ || 
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয়। 
নীলাচলে রহে যবে ছুই কার্য হয় | 
অংপনার দুঃখ স্ুথ তাহা নাহি গণি। 
তার যেই স্থখ সেই নিজ করি মানি ।” 
( চৈ: চরিতামৃত ) 
এই অভাবনীয় স্বার্থত্যাগের জলন্ত দৃহ্টে ভক্তবুন্দ কিছুক্ষণ স্তস্তিত হইয়া 
রহিলেন। এচীমাত| নবদ্বীপের বা নিকটবর্তী কোন স্থানের উল্লেখমাত্র 
ন| করিয়া, সেই সুদূর নীলাচলে মহাপ্রভুর স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচন 
করিবেন - ইহ! কেহ ধারণা করিতে পারেন নাই। শচীমাতার এই মহাবাণী 
এবণে ভক্তবুন্দ সমস্বরে বলিয়া! উঠিলেন__“বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার 
বচন।” 
ইহা! কে লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইবে? আর মহাগুতুকে রাখা যাইবে না। 
মাহ-আজ্ঞা শিরোধার্ধ করিয়। মহাপ্রভু নীলাচলেই বাস করিতে সংকল্প 
করিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত এই স্থানে শচীমাতাকে জগন্মাতা আখ্য। প্রদান 
করিয়াছেন। বাস্তবিক, এমন মাতা ন! হইলে মহাপ্রভু তাহার গর্ভে জন্ম 
লইবেন কেন? 
মাতৃ-আজ্ঞ। পাইয়া ভক্তগণের দৈন্যে ও কাতর অন্নুনয়ে মহাপ্রভু কয়েক 
দিবস অদবৈত-ভবনে অবস্থান করেন। কীর্নানন্দে, অহরহ ভক্তগণের সমাগমে 
ত-ভবন সর্বদা মুখরিত থাকে । 
“দিনে কৃষচকথা রস ভক্তগণ সঙ্গে। 
রাত্রে মহামহোত্সব সংকীর্তন রঙ্গে | 
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আনন্দিত হৈয়! শচী করেন রন্ধন । 
স্থখে ভোজন করেন প্রত লঞা৷ ভক্তগণ ॥” 
ক্রমে এ আনন্দের দিন অবসান হইয়া আসিল। প্রাণ-প্রতিম ভক্তগণের 
মায়া-রজ্জু ছিন্ন করিয়া জননীকে প্রবোধ দিয়! প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করতঃ মহা প্রভু 
নীলাচল পথে “শ্রাহরি” বলিয়] যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, জগদ্নিন্দ, পণ্ডিত 
দামোদর ও মুকুন্দ, এই চারিজন মহাপ্রভুর সঙ্গী হইলেন । 


. 


মহাপ্রভু যে পথে নীলাচল গিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান 
আখ্যায়িকার বিষয়ীভূত নহে। পদব্রজে স্থদীর্ঘকাল নানা কেশ সহা করিয়া তখন 
নীলাচল যাওয়া বডই রুচ্ছসাধ্য ছিল। মহাপ্রভু জাহুবীর কুলে কুলে সঙ্গীগণ 
সহ মহ! কুতৃহলে ছত্রভোগে আমিলেন। এইখানে গঙ্গা এতমুখী। প্র ুলিঙ্গ। 
ঘাটে নান করিলেন। 
“নান করি মহা প্রভু উিলেন কুলে। 
যেই বন্গ পরে সেই তিতে প্রেমজলে । 
পৃথিবীতে বহে এক শতনুখী ধার । 
প্রডুর নয়নে বহে শতমুখী আর |” ( চৈঃ ভাগবত ) 
দৈবহ্রমে তথায় গরমের অধিকারা রামচন্দ্র খা আঁসয়। উপস্থিত হইলেন ! 
তিনি মহাপ্রভুর সম্মখে দণ্তবত হইয়। ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু প্রভুর 
প্রেমানন্দে বাহ্বাঁপেক্ষা নাই । 
“হ-হা জগন্নাথ প্রভু বোলে ঘন ঘন। 
পৃথিণীতে পড়ি ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥” 
( চৈঃ ভাগবত ) 
কিছু স্থির হইয়া প্রভু রামচন্দ্র খাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি ? 
রামচন্দ্র নিজ পরিচয় প্রদান করিলেন। 
“প্রভু বোলে তুমি অধিকারী বড় ভাল। 
নীলাচলে আমি ধাই কেমত সকাল ॥ 
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বহয়ে আনন্দধারা কহিতে কহিতে। 
নীল[চল-চন্দ্র বলি পড়িল। ভূমিতে ॥” 
পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়! রামচন্দ্র খ। ছত্রভোগ হইতে মহাপ্রতুর নৌকার্যোগে 
যাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। 
নৌকাযোগে মহাপ্রত্ উৎকল রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। নৌকা! প্রয়াগ-ঘাটে 
পৌছিল এবং প্রত নিজগণ সহ তীরে উঠিলেন। তথা হইতে পদত্রজে অগ্রসর 
হইয়। স্বর্ণ রেখ! তীরে উপস্থিত হইলেন । স্থবর্ণ রেখায় স্সানাদি করিয়৷ ক্রমে 
জলেশ্বরে এবং তথ| হইতে রেমুনাতে আসিলেন। রেমুন! বর্তমান বালেশ্বর 
স্টেশনের নিকট, মাত্র আডাই ক্রোশ ব্যবধান । এখানে পরম মোহন গোপীনাথ 
বিগহ 'প্রতিষ্ঠিত আছেন, এই দেবস্থলীতে তাহার সেবা পূজা অতি স্ুচারু রূপে 
সম্পন্ন হয়! থাকে । মহাপ্র গোপীনাথ সম্মুখে আনন্দে কীর্তনাদি করিয়। 
সঙ্গীয় ভক্ষণণের নিকট মাধবেন্দ পুরীর বিচিত্র কাহিনী বিবৃত করিলেন। 
কুষ-প্রেম-বিচ্বল ভক্ত মাধবেন্দর পুরীর জন্য স্বয়ং গোপীনাথ ক্ষীর চুরি 
করিস্াছিলেন পলিয়। তাহার নাম অদ্যাবধি “ক্ষীরচোরা” নামে অভিহিত । 
য্মৈ দাতুং চোরয়ন্‌ ক্ষীরভাগ্তং 
গোগীনাথ: ক্ষীরচোরাঁভিধেহুভ্ৎ | ৮ 
শ্রীগোপালঃ প্রাছুরাসীদ্ধশঃ সন্‌ 
যতপ্রেক়। তং মাধবেন্দ্রং নতোহন্মি ॥ 
নস্তৃতঃই মাধবেন্দ্র পুরী ভাগ্যবান । মাধবেন্দ্র পুরী বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্ষ। রুষ্ণপ্রেম যে কি বস্তু, তাহা তিনিই সর্বপ্রথম দেখাইয়। গিয়াছেন। 
কষ্ণপ্রেম-বি্বল মাধবেন্দ্রের নবজলধর দর্শনে কুষ্ণস্ফৃতি হইত। মাধবেন্দ 
গোবর্ণনের সনিকট কোন গ্রামে গোপালদেবের এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। 
গোপালের আদেশে নীলাচল হইতে চন্দন আহরণের জন্য রওনা হইয়া তিনি 
এক দিবস প্রদোষকালে রেমুনায় আসিয়। উপস্থিত হন। গোপীনাথের সেবার 
সৌষ্টব দেখিয়। তিনি পরম আনন্দিত হইলেন ; কখন কি প্রকার ভোগ 
ঠাকুরকে দেওয়া হয়, সেবকগণকে জিজ্ঞাসা! করিয়া জানিতে পারেন যে, 
সন্ধ্যাকালে “অমৃতকেলি” নামক দ্বাদশ মৃত্ভাণ্ডে এক অপূর্ব আন্বাগ্য ক্ষীর 
ভোগ দেওয়! হইয়া থাকে-_ 
“পৃথিবীতে এছে ভোগ কাহ। নাহি আর ।” 
মাধবেন্্র মনে ভাবিলেন, যদ্দি এই ক্ষীর ভোগের যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইয়। 
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আস্বাদ জানিতে পারিতেন, তবে সেইরূপ ভোগ গোপালকে দিতেন । গ্রসাদ 
পাইবার লোভ মনে উদিত হওয়ায় বৈষ্ণব-চুড়ামণি শ্রাপাদ মাধবেন্্র নিতান্ 
লজ্জিত হইয়া অপরাধী জ্ঞানে শ্রীবিধু স্মরণ করিলেন । 
“অযাচিত-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস। 
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস ॥% 
অযাচিত-বৃত্তি ভোগ-লালসা-বজিত সেই মহাপ্রেমিকের আহার সংএহের 
কোন যত্ব ছিল না__কাহারও নিকট আহার্য যাদ্রাও করিতেন ন]। 
যদি কেহ কৃপা করিয়া আহার্য কিছু দিত, গ্রহণ করিতেন, নতুবা উপবাস। 
অতুক্ত পুরী গোস্বামীকে ভগবান স্বয়ং এক দ্দিবস গোপ-বালক বেশে আসিয়। 
দুপ্ধপান করাইয়াছিলেন। গ্রামবাতা ভয়ে তাহার দ্বিতীয় সঙ্গী কেহ ছিল ন|। 
অহনিশি কষ্ণনামামৃতে সিঞ্চিত। প্রসাদ পাইবার সাধ মনে উদিত হওয়ায় 
নিজকে অপরাধী জ্ঞানে মন্দির হইতে নিঃখবে বহিগত হইয়া গ্রামের শূন্য হাটে 
গিয়া কীর্তনে নিশি যাপন করিতে লাগিলেন । মাধবেন্দরের মনের াব 
গোগীনাথের সেবকগণের কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন ন|। কিন্ত 
সর্বান্তর্ধামী ভক্তবৎসল ভগবাঁনের নিকট তাহা অবিদ্িত রহিল না। পূজারী 
সান্ধ্য ভোগাঁদি অন্তে ঠাকুর শয়ন করাইয়। নিব্রিত। নিশীৰ রাত্রতে 
জনসমাগমের চিৎ পাই, এমন সময় পূজারী স্বপ্সে প্রত্যাদেশ প্রাপু হইলেন-_ 
“উঠহ পুভারী দ্বার করহ মোচন । 
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্্যাসী কারণ ॥ 
ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা এক ক্ষীর হয়। 
তোমরা না জান তাহ। আমার মায়ায় ॥ 
মাধবপুরী সন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়| | 
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লৈয়া |” 
( চৈঃ চরিতামৃত ) 
পূজারী ত্রস্তে দ্বার উন্মুক্ত করিয়। ঠাকুরের ধড়ার অঞ্চলে প্রকুতই ক্ষীরের 
এক মুদ্ভাগ প্রাপ্ত হইলেন এবং ভাগ্যবান মাধবপুরীকে হাটে যাইয়া তাহা 
প্রদান করিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবেন্দ্র সম্মিত আনন্দে সেই মহাপ্রসাদের 
অনান্বাদিত স্বাদ লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন। পুরী গোস্বামীর অন্যান্ত 
প্রস্তাব বিবৃত করিয়া যে ন্নোক পড়িতে পড়িতে তাহার নির্যাণ প্রাপ্ধি 
হইয়াছিল-- 
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“অয়ি দীনদয়ার্জ নাথ হে, 
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হদয়ং ত্রদালোককাতরং, 
দয়িত ভ্রাম্যতি কি" করোম্যহম্‌ ॥” 
সেই প্লোক বলিতে বলিতে প্রহ্থ যৃচ্ছিত হইয়। পড়িলেন | 
“অয়ি দীন অয়ি দীন প্রত বলে বার বার'। 
কগে না উচ্চরে বাণী নেত্রে অশ্রধার ॥ 
কম্প স্বেদ পুলকাঙ্গ স্তম্ত বৈবণ্য । 
নির্বেদ বিষাদ জাভ্য গর্ব হর্স দৈ্য |” 
( চৈঃ চরিতাম-ত ) 
রেমূনা হইতে মহাপ্রভু যাজপুরে এবং তথা হইতে কটকে আসিলেন, কটকে 
তংকালে সংক্ষীণে!পাঁলের বিগ্রহ স্থাপিত ছিলেন । সাক্ষীগেপাল "তি সুন্দর 
দ্বিহুজ মুরলীধর | এই বিগ্রহের নাম কেন সাক্ষীগোপাল হঈল, কেমন করিয়া 
বন্দাবনস্থিত শ্রীগোপালদেন একনি এক ভাগন্ত ব্রাঙ্গণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্ম 
প্রতিম। যৃতিতে কটক আসিরাছিলেন, তাহার চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্র 
সঙ্গিগণসহ নিত্যানন্দের নিকট শ্রবণ করিয়। পরিতুষ্ট হন। 
লোকাতী'ত লীলাশালী সাক্ষীগোপালের অশতপূব মপূর কাঙ্ী শ্রবণ 
ব্ষয়সক্কুল ও অবিশ্বাসীর পক্ষে বস্ততঃই মহৌষধির ফলম্বরূপ | 
তাই সে অপরূপ মধুরিমায় অননছ্া কাহিনীটি এখানে উল্লেখ করিলে 
অপ্রসাঙ্গিক হইবে না। 
একদা লীলাকীর্ভনরত প্রেমের ঠাকুর শ্রমন্মহা প্রস্তু সাক্ষী গোপালের মধুর 
কাহিনী শ্রবণে ভক্তিপ্রুত ভাবধারায় স্বীয় ভক্তগণ সঙ্গে একরাত্রি এই মনোহর 
গোপাল-সৌন্দর্য দর্শান আনন্দে আবিষ্ট হইয়! পড়িয়াছিলেন। 
এই সেই দেবতা যিনি_-পন্ভাং চলম. যঃ প্রতিমাস্বরূপে। ব্রন্মণাদেবো হি 
শতাহগম্যম.| দেশং ষযৌ বিপ্রকৃতেহভুতেহং তৎ সাক্ষিগোপালমহং 
নতোহন্মি।_তাই গোপাল বিভব ও বৈভব অপার অতুলনীয় সর্বযুগবরেণ্য। 
একদিন বিষ্যানগরের সরলগ্রাণ অনাড়ম্বর দুইজন ব্রাঙ্গণ তীর্থার্থে গমন 
করিলেন। হৃষ্টচিত্তে উভয়ে, গয়!, বারানসী, প্রয়াগ প্রভৃতি সম্রদ্ধায় দর্শন 
করিয়। মথুর। আগমন করিলেন। গোবর্ধন দ্বার্দশবন দর্শন করিয়া পরিশেষে 
প্রবৃন্দাবনে আলিয়! উপনীত হইলেন । উভয়েই প্রসন্ন, তীর্থ-দর্শনে প্রফুল্ল । 


৮ নীলাচলে শ্রীকষচৈতন্ত 


তারপর গোবিন্দস্থান, মহার্দেবালয়ে শ্রীগোবিন্দ দর্শন করিয়। বৃন্দাবনবিলাস 
কেশিতীর্ধে, কালিয় হগাদিতে স্নান করিয়া! সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
উপরস্ত গোপালের শ্রী সৌন্দর্য উভয়ের মনকে ব্যাকুল আনন্দ-আবেগে উতলা 
কবিয়া তুলিয়াছিল বলিয়! তাহারা সেই রমাস্থানে দুই চারিদিন অবস্থানের জন্য 
মনস্থির করিলেন । 
ছুই বিপ্রের মধ্যে এফজন বৃদ্ধপ্রায়, অপরজন যুবা। বড় বিপ্রকে ছোট বিপ্র 
সবদাই সেবাধত্ব করিতেন। ছোট বিপ্রের আন্তরিক সেবাধত্বে অল্নকাল মধ্যে 
বড বিপ্র তাহার উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন। সহাস্যে বড বিপ্র তাহার 
প্রসংশায় মুখর হইয়! উঠিলেন। এমন কি নিজ পুত্রের দ্বারাও এমন সেবাযত্ব 
পাওয়া সম্ভব নয়। 
আজ ছোট বিপ্রের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে বিনারমে স্বচ্ছন্দচিত্তে তীর্ঘদর্শন 
সম্ভবপর হইল। এবংবিধ বিচার অস্তে বৃদ্ধ ব্রাঙ্গণ স্থির করিলেন, ছোট বিপ্রকে 
তিনি তাহার কল্সাদান করিবেন । 
ছোট বিপ্রের এই অকু সেবাযত্তে তুষ্ট হইয়াই বভ বিপ্র বলিলেন,__ 
কুতদ্বতা হয় তোমাব না কৈলে সম্মান । 
অতএব তোমরে আমি দিব কন্ঠাদান ॥ 
ছোট বিপ্র এই অসম্ভব কথায় ঘোর অসম্মতি প্রকাশ করিল। ছোট বিপ্র 
বলিল,_ * 
মহাকুলীন তুমি বিদ্যা-ধনাদি প্রবীণ। 
আমি অকুলীন বিদ্যা ধনাদি বিহীন ॥ 
তোমার মত সদ্কুলোদ্তন ব্রাঙ্গণের কন্ঠাদ্দানের পাত্র আমি নই। বিনয়- 
বিনীত ছোট বিপ্র অতি ধিনঘ্রে বড বিপ্রকে বলিল, আম কষ্ণপ্রীতিতে নিরস্তর 
তোমাকে সেব। করিয়া থাকি । কারণ ব্রাঙ্ষণ সেবাতে কৃষ্ণের প্রীতিলাভ হয় । 
রুষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা ব্যবহার । 
ব্রাহ্মণ সেবাতে কঞ্ের প্রীতি বডহয় ॥ 
ছোট বিপ্রের কথায় বড বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হুইয়৷ দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 
€তোমার আচরণে আমি সত্যই তুষ্ট হইয়াছি, তুমি সংশয় করিও না। আমি 
নিশ্চয় করিয়। বলিতেছি তোমাকেই আমি আমার কন্া অর্পণ করিব। 
ছোট বিপ্র তবুও তাহাকে সতর্ক করিবার প্রয়াসেই বলিল, তোমার স্ত্রী 
পুত্রপরিজন সকলেই বর্তমান, বহু জ্ঞাতি, গোষ্ঠী এবং অনেক বন্ধুবাদ্ববও 


নীলাচলে শ্রীরচৈতন্য ৯ 


আছেন। এমতাবস্থায় তাহাদের সম্মতি ব্যতীত কন্যাদানের অঙ্গীকার তোমার 
সঙ্গত হইবে না। হয়তো শেষে রুষ্সিনীর পিতা ভীষ্কের অবস্থায় পভিতে 
হইতে পারে। 

ইহ শখনিয়া বড় বিপ্র দুঢ চিত্তে বলিলেন, কন্য। আমার নিজের, নিজের ধন 
অপরকে দিতে কে নিষেধ করিবে। আমি অপর সকলকে উপেক্ষা করিয়া 
ভোমাকেই কন্যাদ্ান করিব, ইহার অন্যথ| হইবে না। 

ছোট বিপ্র ইহার পর বলিলেন, বেশ তুমি ষদি সত্যই কন্যাদান করিতে 
56 তাহ। হইলে এই গোপালের সম্মুখে তাহার অঙ্গীকার কর। 

বড বিপ্র কিছুমাত্র বিচলিত ন। হই্না গোপালের সম্মুথেই তাহার মত্য কথ। 
বলিলেন । 

নিবিকার বিগ্রহ গোপালের সম্মুখে দাডাইয়া আবেগভরে ছোট বিপ্র 
গরগদ কে বনির্ণ, ঠাকর তুমি আমার সাক্ষা, যদি অন্যমত হয় তবে তোমাকেই 
সাক্ষী দিতে হইবে । 

ইহার পর উভয়েই দেশে ফিবিম। চলিলেন | 

স্বগৃহে ফিরিয়৷ আমিবার কিছুদিন পব বড বিপ্র মনে মনে অত্যধিক চিন্তিত 
হভলেন। তীর্থাবস্থায় অঙ্গাকাবের কণা স্মনণ করিয়! তিনি অতিশয় উতল৷ 
হইয়। উঠিলেন | " 

এতকাল সেই সযত্ররক্ষিত গুপু কথ। স্ী-পুত্রপরিজন হইতে সংগোপনে 
বহন করিয়াছেন । এখন তাহাব একটি শ্রন্যবস্থ! করিবার জন্য তিনি একদ! 
স্বীঘ পরিবারস্থ ব্যক্তিদ্দিগকে একত্রে আহ্বান করিয়া আনুপুবিক সমস্ত বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত করিলেন । 

বিপ্রের কথা "ুনিবামাআ তাহাব। হাহাকার করিয়া উঠিল এবং বিপ্রকে, 

“এছে বাত মুখে তুমি ন৷ আনিহ আর, 
নীণে কন্। দিলে কুল যাইবেক নাশ । 

এই বলিয়! তাহাকে যুগপৎ সতর্ক ও শান্ত্রনিষেধাজ্ঞা করিতেও তাহার! বিন্দুমাত্র 
কুষ্ঠিত হইল না। এমন কি চতুর্দিক হইতে উপহাস, তাচ্ছিল্যের রোলও 
উঠিল। 

বিপ্র দৃঢ চিত্তে বলিলেন, 

তীর্থবাক্য কেমনে করি আন। 
* যে হও সে হও আমি দিব কন্যাদান - 


১০ নীলাচলে শ্রীরুষ্চৈতন্ 


ইহা! শুনিবাত্র এক দুবিষহ পরিবেশের স্ষ্টি হইল। 
জ্ঞাতি লোক কহে সবে তোমারে ছাড়িব। 
্্-পুত্র কহে বিষ খাইয়া মরিব ॥ 

বিপ্র তখন সাক্ষীর কথ! উত্থাপন করিয়া জানাইলেন যে, সাক্ষী 
বার ছোট বিপ্র কন্তা জিনিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমার ধম ব্যর্থ 
হইবে। 

পুত্র তখন পিতাকে বলিলেন, এ সমস্তই অবিশ্বাস্য । বহুদূর দেশস্থত্ 
প্রতিমার সাক্ষী কখনও সম্ভবনা । এ সমস্ত চিন্তা নিরর্থক । তাহ। অপেক্ষা 
যখন ছোট বিপ্র আসিবে, তাহাকে আমার কিছুই ম্মরণ হইতেছে ন। এমত 
বলাই যুক্তিধুক্ত হইবে । যদি তুমি বল যে তুমি কিছুই জান না তে ব্রাহ্গণকে 
পরাভূত করা আমার পক্ষে কঠিন হইবে ন]। 

ইহা! শুনিয়া ধর্মভীরু সরলমতি বভ বিপ্র অতিশয় চিন্তিত হইয়। পডিলেন 
এবং উপায়ন্তর না দেখিয়া! পরিশেষে একাগ্র মনে একান্তভাবে গোপাল-চরণ 
স্মরণ করিতে লাগিলেন । 

মোর ধর্ম রক্ষ। পায় না মরে নিজ জন 
ছুই রক্ষা কর গোপাল লইলু শরণ ॥ 

বড বিপ্রের কণ্ে ব্যাকুল মিনতি ঝরিয়! ঝরিয়। পড়িতে লাগিল । 

কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর একদা লঘু বিপ্র ধীবে ধীরে বড 
বিপ্রের নিকট আসিয়। বিনম্র চিত্তে তাহাকে সশ্রদ্ধ সম্মান প্রদর্শন করিয়া 
করজোডে পূর্ব অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিল। এবং অঙ্গীকারবদ্ধ বড বিপ্রেৰ 
প্রতি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়। এ কার্ধে এতদ্দিন যাঁবৎ অগ্রসর না হইবাব দরুণ 
কিঞ্চিং অভিযোগও তাহার কণ্ে স্্রিত হইল। 

বড় বিপ্র কোনরূপ উত্তর না দিয়া মৌন হইয়া! রহিলেন । 

এমন স্থযোগের অপব্যবহার নিরবুদ্ধিতারই নামান্তর জ্ঞানে তাহার পুক্ 
“হাতে ঠেঙ্গা করি মারিতে আইসে |” 

ছোট বিপ্র তখন অতিশয় মর্জাহত হইয়। পলায়ন করিতে বাধ্য হইল । 

অপর একদিন ছোট বিপ্র গ্রামের সমন্ত লোককে একত্র করিয়া বড 
বিপ্রকে সেখানে ডাকিয়! আনিল। 

ছোট বিপ্রের কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিবার জন্যে গ্রামস্থ লোকেরা 
বড় বিপ্রেরে ডাকিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন । 


নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ১১ 


বড় বিপ্র অনায়াসে বলিলেন, 
শ্বন লোক মোর নিবেদন। 
কবে কি বলিয়াছি ন! হয় স্মরণ ॥ 
পিতার কথা শুনিবামাত্র তাহার পুত্র বাক্চাতুরীজালে গ্রামের সকলকে 
বিভ্রান্ত করিবার জন্য সচেষ্ট হইল | 
সে বলিতে লাগিল, তীর্থ যাত্রায় পিতার সঙ্গে বহু ধনসাম গ্রী থাকিবার 
দরণ এই ছুষ্ট বিপ্রদ্ুরভিসদ্দি লইয়া বৃদ্ধ পিতাকে নিশন্পই একাকী পাইয়| 
ধুতুরা ইত্যাদি ভক্ষণ করাইয়! অপ্ররুতিস্থ করিয়াছে । তাহা! ন। হইলে পিতার 
এমত মতিভ্রম কর্দাপি সম্ভব নয। সভাসদের। নিজেরাই বিচার করিয়া 
স্থির করুণ, আমার পিতার কন্য| কী ইনার যোগ্য? 
বিপ্রপুজের এরূপ বিহ্বীন্তিকব বাকৃছলে গ্রামের লোকদের মনেও সংশক় 
দেখা দিল । 
বস্ততঃই “ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্মভয় |” 
ছোট বিপ্র তখন লায় সত্য ভাষণ অনলীলাকমে সকলের সম্মুখে প্রকট 
করিল। এব" বারংবার নিষেধ সত্বে৪ যে বডবিপ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া 
এই অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন তাহাঁও বলিল। কিন্ত কোনক্রমেই ঘখন সে 
বড় বিপ্রকে তাহার স্থির কর্তবা হইতে বিন্দমাত্র বিচ্যত করিতে পারিল ন৷ 
তখন বিগ্রহ গোপালকে সাক্ষী স্থাপন করিয়া সে নড বিপ্রের উকু ভাষণ 
স্থিরিকৃত করিয়াছে । 
ছোট বিপ্র বলিল,__ 
এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন । 
তার বাক্য সতা করি মানে ত্রিভুবন ॥ 
বড় বিপ্র এতক্ষণ পরে বলিলেন, যদ্দি গোপাল নিজে আসিয়া সাক্ষী দেন তৰে 
নিশ্চয়ই আমি আমার কন্যাদান করিব । 
একমাত্র ধর্মরক্ষা হেতু বড বিপ্র এই কথা বলিলেন। কারণ তিনি 
জানেন কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর । নিশ্চয়ই তাহার মনের ইচ্ছা পৃ্ণ হইবে । 
উপস্থিত সকলেই এই বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। ছোট বিপ্র সকলে 
কথায় সম্মত হইলে গ্রামের সমস্ত লোক উভয়ের সম্মতি লইয়া এক পঙ্জ 
লিখিল | 
ছোট বিপ্র মভাজনদের বলিল, বড় বিপ্র সত্যই সত্যবাদী ও ধর্মপরায়ণ। 


১২ নীলাঁচলে শ্রীকষ্ণচৈতন্য 


্বীয়বাক্য ত্যাগ করিতে ইনি নিতান্ত অনিচ্ছুক । একমাত্র শ্বজনমৃত্যুভয়েই 
তিনি অসত্য বলিলেন। ইহার পুণ্যেই কৃষ্ণকে আনিয়া আমি সাক্ষী 
দেওয়াইব। তাহা হইলেই বিপ্রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পাইবে । 
ছোট বিপ্রের কথ শুনিয়। কেহ উপহাস, কেহ পরিহাস আবার কাহারও 
মনে ছন্দ উপস্থিত হইল। 
শুচিশুদ্ধচিত্তে ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে চলিল। বিগ্রহ গোপালের সম্মুথে 

উপনীত হইয়া একাস্তিক নিষ্ঠা এবং ভক্তিপ্রত অন্তরে নিজ মনোভাব বাক্ত 
করিল__ 

্রহ্ষণ্যদেব তুমি বড় দয়াময়। 

দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয় ॥ 

কন্া পাব মনে মোর নাহি এই স্তখ। 

ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞ যায় এই বড় দুখ ॥ 

এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়। 

জানি সাক্ষী না দেয় যেহ তার পাপ হয়। 
ভক্তের আহ্বান ভগবানের উপেক্ষা কর। কখনও সম্ভব নয়। একাধারে সরল- 
প্রাণ ভক্তের অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ভক্তি-অর্ধ্য, অন্যদিকে ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা রক্ষার 
মহিমা স্থাপন, সর্বোপরি স্বীয় অপ্রক্ুত লীলা প্রদর্শনার্থে ভগবান তুষ্ট হইয়া 
বিপ্রকে বলিলেন,_ ৰা 

বিপ্র তুমি যাহ ভবনে । 

সভা করি আমা তুমি করিহ স্মরণে 

আবির্ভাব হইয়া আমি তাহ] সাক্ষী দিব। 

তবে ছুই বিপ্রের সত্য প্রতিজ্ঞ! রাখিব ॥ 
ইহ| শুনিয়া বিপ্র কহে হও যদি চতুতূ্জ মৃতি। 

তবু তোমার বাক্যে কারো না হবে প্রতীতি ॥ 

এই মূর্তে গিয়া যদি এই শ্রীবদনে । 

সাক্ষী দেহ যদি তবে সর্বলোক মানে ॥ 

কৃষ্ণ কহে প্রতিমা! চলে কাহাও না শুনি । 

বিপ্র কহে প্রতিম৷ হৈয়। কহ কেনে বাণী ॥ 

প্রতিম৷ নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্ত্র নন্দন | 

বিপ্র লাগি কর তুমি ত্বকার্ধ সাধন ॥ 


নীলাচলে শ্রীরুষচৈতন্য ১৩ 


গোপাল মৃদু হাসিয়। বাঙ্খণকে বলিলেন, তোমাব পিছনে পিছনে আমি 
যাইব। তুমি কখনও পশ্চাৎ ফিবিয়। দর্শন কবিও না । যদি অন্যথা কব তবে 
দর্শন মাত্রেই আমি সেই স্থানেই অবস্থান কবিব। শুধুমাত্র নৃপুবেব ধ্বনি 
শুনিবে। আব (সই শবে বিশ্বাস কবিষ| তুমি অগ্রসব হইবে। প্রতিদিন 
এক সেব অন্ন বন্ধন অস্তে আমায সমর্পণ কবিবে। 
ভগবানেব নির্দেশে বিপ্র ফুলানন্দে দেশাভিমুখে গমন করিলেন । পিছনে 
ন এবেব ধ্বনি। বিপ্র আনন্দে বোমাঞ্চিত হইতেছে । 
এইভাবে বিপ্র নিজাদশে আগমন কব্লি। গ্রামে নিকটে আসিযা ব্প্রি 
মনে মনে চিন্ত। কবিতে লাগিল, 
তবে মুঞ্জি গ্রামে আইন্চ যাইমু ভবন । 
লোকেবে কহিমূু গিযা সাক্ষী আগমন | 
সাক্ষাৎ ন। দেখিলে মনে প্রতীত না হয। 
হই! যদি বহে তবে কিছু নাহি ভয ॥ 
এও চিন্তি সেই বিপ্র ফিবি। চাহিল। 
হাসিমা গোপালদেব তাহাই বহিল || 
বিপ্র তখন হষ্টচিত্তে এতপদে নগবে গিয়া সকলকে বলনিল। সর্বলোক 
চমত্কুত হইয ভপ-উদ্দীপূ চিন্তে পণত্রঙ্গকে দে খবাব নিমিভ দ্রুত গঞ্ন 
কবিল। 
মনোহর গোপালের ৬বনমোহন বপ দশনে হযষোতফুল্ল জনত। বিস্মম আনন্দে 
আত্মহাব|। 
'প্রতিম। চল আইলা দেখি হইল। বিশ্মিত' | 
অপাব বিস্মষে সীমাতীন আনন্দে বড বিপ্র হতবাক । 
বিগ্রহ গোপালের গুমধুব কঃস্ববে উপাস্থত জনমণ্ডলী বিন্মযে কদ্ধবাক | 
গোপালদেব ভক্ত ত্রাঙ্গণেব ধর্মভন্তি, জনগণ সমক্ষে প্রকট কবিলেন। তাবপব 
গোপাল ছুই বিপ্রকে উদ্দেশ্ত কবিধা! বলিলেন,_ 
তুমি ছুই জন্মে জন্মে আমাব কিন্কব। 
দৌহাব সত্যে তুষ্ট হৈলাঙ টৌোহে মাগ বব | 
ইহা শুনিষা উভভয বিপ্র ভক্তবৎসল গোপালকে বলিল, __ 
যদি বব দিবে তবে বহ্‌ এই স্থানে। 
কিস্করেবে দয়া তবে সবলোক জানে ॥ 


১৪ নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য 


ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের ইচ্ছায় সেইস্থানেই অবস্থান করিলেন। দেশের 
বহুশত অগণ্য মানব আসিয়। শ্রীভগবান দর্শনে জন্ম জীবন সার্থক করিল । 
দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া যথাস্থানে আসিয়া! গোপালদর্শনে পরম সন্তোষ 
লাভ করিলেন। রাজা গোপালের জন্য শ্রীমন্দির স্থাপন করিয়া দৈনন্দিন 
সেবাকার্ধে রত হইলেন । 
এই গোপালই সাক্ষীগোপাল নামে খ্যাত। তারপর বহুকাল পরে একদা 
আর্যভক্ত রাজ| পুরুষোত্তম দেবের ভক্তিরসসিক্ত আকুল মিনতিতে গোপাল 
স্ব ইচ্ছায় কটকে আগমন করিয়। অগ্ভাবধি সেখানেই অবস্থান কবিতেছেন। 
প্রভু কটক হইতে ভুবনেশ্বর এবং তথা হইতে কমলপুরে আসিয়া উপনীত 
হইলেন। কমলপুর পরিত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইতেই-_ 
“জগন্নাথ-মন্দির প্রভু দেখিল আচা্বতে |” 
“চন্দ্রের কিরণ জিনি উজ্জ্রল দেউল । 
পবন চালিত তাথে পতাক। রাতুল । 
নীলগিরি মাঝে হরি-মন্দির হন্দর | 
কৈলাস জিনিয়া তেজ অদ্ভুত ধবল |” 
( চৈ মঙ্গণ। ) 
প্র দেখিতে পাইলেন__ 
“আঁভন্ন অঞ্চন এক পালবে র ঠান। 
দেউল উপরে £ হু দেখে বিদ্যমান ॥ 
স-বসন হস্ছে ঘন করযে আহ্বান । 
দেখিয়া বিহ্বল প্রহ্থব করে পরণাম ॥ 
ভূমিতে পড়িণ প্রভু নাহিক সম্থিত। 
নিঃশবে রহিল যেন ছাঁভিল জীবিত ॥” 
( চৈঃ মঙ্গল ) 
কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়। সহসা উঠিয়া বিহবলচিত্তে প্রভু অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। সঙ্গিগণকে প্রভূ জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“দেউল- উপরে কিছু দেখহ নয়নে ।” 
“নীলমণি কিরণ বরণ উজার । 
ব্রেলোক্যমোহন এক স্থন্দর ছাওয়াল ॥” 
( চৈঃ মঙ্গল) 


নীলাচলে শ্রীবঞ্জচৈতন্ত ১৫ 


তাহারা পুনর্বার প্রত্ঠর যু হইবাব আশঙ্কায় কিছু দৃষ্টিপথে না৷ পড়িলেও 
ৰলিলেন, “হা, দেখিতেছি।” প্রন পুনর্বার তাহাদিগকে সঙ্গোধন করিয়া 
বলিতেছেন -__ 
“দেউল-ধ্বজায় দেখ বালক সুন্দর |” 
প্রসন্ন বদনে পৃণামৃত যেন রূপ । 
আলোল অঞ্ুলি করতল অপরূপ ॥ 
আমাবে ডাকয়ে কর কমশ-পাবণ্য । 
বাম বরে বেণু শোভে ত্রিজগৎ ধন্য ॥৮ 
€( চেঃ মঙ্গল ) 
মহাপ্র$ এ্রখাপ্পরের দিকে অগ্রসব হইতেছেন-_সে কি বিচিত্র দুগ্য ! 
“জগন্নাথ-ম।নব দেখি গোরাবায় | 
পুনঃ পুনঃ পবণাম করি চলি যায় ॥ 
নয়নে গলয়ে জল অবিবল ধারে । 
বিঞুল পুলকে সে ঢাকিল কলেবরে ॥ 
পুনবপি জগন্নাথ মন্দিব দেখিয] | 
পুনঃ পরণাম কবে ভূমিতে পিয়া ॥ 
অঝে।র ঝবয়ে ছুই নয়নের নীর। 
বিছবল হইয়া কান্দে আবতী গভীর ॥" 
( চৈ: মঙ্গল ) 
জগন্নাথ-প্রানাদের দিকে ব্যাকুপিত-স্থির-নিবছ-দৃষ্টি মহাপ্রত্ত শ্লোক পভিতে 
পড়িতে প্রেমে টলতে টপিতে চলিয়াছেন__ 
“প্রাসাদাগ্রে নিবসসি পুর: ন্মের বক্তা রবিন্দো। 
মামালোক্য শ্মি৩ সবদনো বাল-গোপাল-যু্তিঃ ॥” 
ধাহার মুখপন্ম বিকশিত, সেই বালগোপাল মুতি স্থমধুর হাস্তে 
শ্রীবদনের শোভ। বিস্তার করিয়! প্রাসাদোপরি আমার পুরোভাগে অবস্থিত 
আছেন । 
নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুর সন্গ্যাস-ধগ্ড ছিল। নিত্যানন্দ ভাবাবেশে 
ভার্গা নদী তীরে সেই দণ্ড ভাঙ্গিয়৷ তিন খণ্ড করায় মহাপ্র£ কৃত্রিম কোপ 
প্রকাশ করিয়াছিনেন। মহাপ্রভু দ গুভঙ্গজনিত অপরাধে সঙ্গিগণ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া একাকী উর্ধবশ্বাসে জগন্নাথ-মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 


১৬ মীলাচলে শ্রীকষ্ণচৈতন্ত 


“হেনকালে গৌরচন্দ্র জগত-জীবন। 
দেখিলেন জগন্নাথ স্ুভদ্রা সহ্বর্ষণ ॥ 
দেখি মাত্র প্রভূ করে পরম হঙ্কার। 
ইচ্ছা! হৈল জগন্নাথ কোলে করিবার । 
লাফ দেন মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল । 
চতুদিকে ছোটে সব নয়নের জল ॥ 
ক্ষণেকে পড়িলা হই আনন্দে যুচ্ছিত। 


কে বুঝয়ে ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥ 
( চৈ: ভাগবত, অস্ত ) 


৩ 


প্রেম-বিহবল-তন্ু মহাপ্রভু যখন জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে গিয়। 

মন্দিরতলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পডেন, সেই সময় সৌভ]গ্যক্রমে উৎকলবাঁজ 
প্রতাপকুদ্রের ্বার-পণ্ডিত প্রথিতযশ। পণ্ডিত-প্রবর বাস্বদেব সার্বভৌম মন্দির- 
প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন। বাহুদেপ ভট্টাচার্য নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ মহাপগ্ডিত। 
হ্যায়শান্দে তাহার সমকক্ষ পাঁগু্ত সেকালে কেহ ছিলেন ন।। তাহার আদি 
নিবাস নবদ্বীপ হইলেও, তিনি নীলাচলেই প্রায়ী বাসভূমি করিয়া শত শত 
শিহ্যকে হ্যায়শাস্ত্র শিক্ষা! দিতেন । বিদ্/|, বুদ্ধি, প্রতাপ ও সম্মানে তেমন লোক 
উতৎ্কল বাজ্যে সে সময় অতি অপ্পই ছিলেন । প্রেমাবিষ্ট মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ 
দেবকে আলিঙ্গন করিতে দ্রুত ধাবিত হইতেছিলেন, জগন্নাথ-সেনকগণ এউ 
আকম্মিক ব্যাপারে সন্ত ও তাহার গরিরোধে অসমর্থ হইয়া! মহাপ্রভুকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হইয়াছিল, সার্বভৌম ঠাকুর তখন নিজ শরীর আচ্ছাদনে তাহার 
শ্রীঅঙ্গে আঘাত নিবারণ করিয়া সেবকগণকে ছুরপনেয় কলঙ্ক ও অপরাধ হইতে 
রক্ষা করেন। সার্বভৌম প্রভুর অপৰূপ সৌন্দর্য, প্রেম-বিকার দর্শনে মনে মনে 
বিচার করিলেন-_ 

“এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্তিক বিকার |” 

“হ্থাদ্দীগ্র সাত্বিক এই নাম যে প্রলয়। 

নিত্য সিদ্ধ ভক্তে ষে স্থদ্দীপ্ত ভাব হয় । 


নালাচলে শ্ররুষচৈতন্য ১৭ 


অধিরূঢ় মহাভাব তার এ বিকার । 
মনুষ্ের দেহে দেখি বড় চমৎকার ॥” 
( চৈ: চারতামুত ) 
সার্বভৌম যুচ্ছিত মহাপ্রভুকে অ।পন ভবনে লইয়া যাইবার সংকর 
করিলেন-__ 
“সারবভৌম বলে ভাই পড়িহারাগণ। 
মভে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন ॥ 
পাও বিজয়ের যত নিজ ভূত্যগণ। 
সভে প্রভু কোলে করি করিলা গমন |” 
সার্বভৌম সযতনে প্রভৃকে নিজ গৃহে এক অতি পবিভ্র স্থানে শোয়াইয়া 
রাখিলেন। ইতোমধ্যে নিত্যানন্দারদি মহাপ্রভর সঙ্গিগণ সি'হদ্বারে উপনাত 
হইয়। এক £ে।ঘক সন্াসীর সংজ্ঞাহীন হঞ্যার বিবরণ জানিয়। অবিলম্বে 
সার্বভৌম-গৃহ প্রতি ধাবিত হইলেন। দৈবাঁৎ তাহাদের পূর্বপরিচিত নবদ্বীপবাসী 
সার্বভৌমের ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। নিত্যানন্দ 
প্রভৃতি মহাপ্র হুর নিকট আলিয়া উচ্চ করিয়া নাম-সঙ্কীতন আরম্ত করিলেন। 
তৃতীয় প্রহকে প্রভুর চেতন। হইল । 
“হুঙ্কার করিয়! উঠে হরি হরি বলি। 
আনন্দে সার্বভৌম নেন প্রতু-পদধূলি 1” 
লাবভৌম ভগিনীপতি গোপীনাথের নিকট প্রভুর পূর্বাএম ও পরিচয় 
জানিতে পারিলেন। পূর্বাশ্রম জানিবার পূর্বে এই প্রেমিক সন্গাসীর গতি 
সার্বভৌমের যে এক প্রকার অব্যক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হইতেছিল, নবদ্বীপের 
জগন্নাথ মিশরের পুত্র ও শ্বীয় পিতৃদেবের সতীর্থ নীলাম্বব চক্রবর্তীর দৌহিজ্ঞ 
জানিয়া তাহার কিছু খর্ব হইল | ইহা মানব প্রকৃতির শ্বাভাবিক ধর্ম । অজানিত 
বস্তর বৈচিত্র্য মানব মনকে সহজেই আৰু করে। 
মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই তেজঃপুঞ যুবক সন্যাসীর প্রেমোচ্ছাস দশনে তাহাকে 
নিজ হইতে উচ্চ বরের জ্ঞান করিয়া! সাবভৌম-হৃদয়ে যে আন্তারক ভক্তির 
বিকাশ হইতেছিল, গোপীনাথের নিকট সন্গ্যাসীর নবদ্বীপের সম্বন্ধ অবগত 
হইয়! তাহার সাহজিক শ্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া সেখানে এক অভিনব ভাবের স্যি 
হইল। তরুণ-বয়স্কের প্রতি অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ও জ্ঞানবৃদ্ধেযর যে এক প্রকার 


ন্সেহ-কোমল ভাঁব পরিলক্ষিত হয়, মহাগ্রত্র প্রথম দর্শনজনিত লার্বভৌষ 
৮ 


১৮ নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 


ঠাকুরের আস্তরিক শ্রদ্ধা বা ভক্তি তদ্রপ এক নূতন বৃত্তিতে পরিণত হইল। 
বান্থদেব সার্বভৌম পরম পণ্ডিত। পাগ্ডত্যাভিমান এ যাবৎ তাহাকে অহণিশি 
এক কঠোর আবরণে আবদ্ধ রাখিয়! বহির্জগৎ হইতে কতকটা স্বতন্ত্র করিয়। 
রাখিয়াছিল। তাহার সমকক্ষ শান্ত্রজ্ সেকালে কেহ না থাকায় সার্বভৌমের 
আত্মস্তরিতা কখনও আঘাত প্রাঞ্ধ হয় নাই। পরবর্তী কালে তাহা প্রতিছন্দী 
অভাবে নিরুদ্ধেগে বধিত-কলেবর হইয়। লোকসমাজে নিজ একচ্ছত্র প্রাধান্ত 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সার্বভৌমের প্ররুত মঙ্গলেচ্ছু মহাপ্রভু 
প্রথমতঃ তাহার সে প্রাধান্য স্বেচ্ছায় বরণ করিয়৷ লইলেন। সার্বভৌম ঠাকুরের 
মানসিক ভাব-বৈলক্ষণ্য মহাপ্রভুর অবিদিত ছিল না। তিনি তাহাকে 
বলিলেন-_ 
“তুমি জগৎ-গু সর্বলোক-হিতকর্তা। 
বেদান্ত পডাও সন্্যাসীর উপকর্তী ॥ 
আমি বালক সন্াসী ভাল মন্দ নাহি জানি। 
তোমার আশ্রয় লৈল গুরু করি মানি ॥ 
তোমার সঙ্গ লাগি মোর .এথ। আগমন । 
সর্ধপ্রকারে করিবে তুমি আমার পালন ॥” 
( চৈঃ চরিতাম়ত ) 
ইহাতে সাবভৌমের অভিমান আরও স্ফীত হইল | পয়ঃকনিষ্ঠ স্েহভাজনের 
প্রতি সচরাচর যে প্রকার উপদেশ স্বাভাঁবক হইয়। থাকে, তিনিও মহাপ্রভ্ুকে 
মেরূপ উপদেশাদি দিতে আরম্ভ করিলেন । 
প্রথমেই সার্বভৌম মহাপ্রহ্কে এত কোমল বয়সে সন্তাস গ্রহণের জগ্ 
বিস্তর অন্থযোগ দিলেন__ 
“পরম স্থবুদ্ধি তুমি হইয়৷ আপনে । 
তবে তুমি সন্ন্যাস করিল! কি কারণে ॥” 
সন্যাস' লইলে যে “অহঙ্কার-পাশে বদ্ধ হইতে হয়, বয়োবুদ্ধ পুজনীয় 
সংসারাশ্রমীর নিকটও নমস্কার গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম__যাহা! সর্বজীবে ভগবৎ 
অধিষ্ঠান জ্ঞানে আচগালে সম্মান করিতে শিক্ষ। দরিয়া থাকেন, তাহার বিকদ্ধে 
কার্ধ করিতে হয়, বিছ্যা-বিমোহিত-চিত্ত সার্বভৌম তাহা শ্রুমন্তাগবত, গীতা 
প্রভৃতি প্রামান্ গ্রন্থাদি হইতে শ্লৌোকাদি উদ্ধত করিয়া বিশদভাবে বুঝাইয়। 
দিলেন। শঙ্করাচার্ণের অভিপ্রায় বুঝিতে ন1 পারিয়। অজ্ঞ লোক ষে সন্যাস 
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গ্রহণ করিয়। থাকে, তজ্জন্য সার্বভৌম গভীর দ্বঃখ প্রকাশ করিলেন। 
মাধবেন্্র পুরী প্রভৃতি মহাজনগণ পূর্বে সন্ন্যাস লইয়াছেন সত্য, কিন্তব__ 
“সে সব মহান্তগণ ত্রিভাগ বয়সে। 
গ্রাম রস তভূপ্জিয়। সে করিল! সন্যাসে ॥ 
যৌবন 'প্রবেশমাত্র সকলে তোমায়। 
কেমতে হইল সন্যাসের মধিকার ॥ 
_-কেন করিয়াছ এমত প্রমাদ ॥” 
( চৈঃ ভাগবত ) 
প্রৃও বসিক-শেখর | সাবভৌমের এই মোহ অল্পে ভাঙ্গিতে দিলেন না। 
সাধারণ সরল মানুষের ন্যাপ এই উপদেশাবলী শুনিয়া গেলেন, এবং বালকের 
মত বলিলেন__ 
“__ শুন, সার্বভৌম মহাশয় । 
সন্াসী আমারে নাহি জানিও নিশ্চয়। 
ব্‌টী ঞ ও রর 
সন্যাসী করিয়। জ্ঞান ছাড মোর প্রতি । 
পপা কর যেন মোর কৃঞ্ণে হয় মতি ॥ 
সব উপদেশ মোর কহ অমায়ায়। 
তোমারি যে আমি উহা জান সর্বথায় ॥” 
( চৈঃ ভাগবত ) 
সাবভৌম মহাপ্রভৃকে একা জগন্নাথ দর্শনে যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং 
জগন্নাথ-মন্দিরে গরুডের সন্গিধানে থাকিয়। শ্রীমৃতি দর্শন বিধেয় বলিয়া 
উপদেশ দ্রিলেন। 
তিনি যখন মহাপ্রভু সম্বন্ধে এই একার মনৌভাৰ পোষণ করিতেছিলেন, 
সেই সময় এক দিবস ভগিনীপতি গোপীনাথ আচার্ধকে বলিলেন-_ 
“প্রকৃতি-বিনীত সন্নাসী দেখিতে সুন্দর | 
আমার বহু গ্রীতি হয় ইহার উপর ॥ 
কোন. সম্প্রদায় সন্ন্যাস করিয়াছেন গ্রহণ । 
কিবা নাম ইহার শুনিতে হয় মন ॥৮ 
উত্তরে গোগ্রীনাথ বলিলেন__ইহার নাম শ্রীরুষণচৈতন্' এবং “গুরু ইহার 
কেশব ভারতী মহাধন্ত |” 
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ভারতী সম্প্রদায় সন্নাসীগণ মধ্যে সর্ব নিম্ন। গিরি, পুরী, সরস্বতী প্রভৃতি 
উচ্চ কোন সম্প্রদায় হইতে মন্ত্র গ্রহণ না করাতে সার্বভৌম কিছু ক্ষুব্ধ হইলেন। 
তিনি স্সেহার্্র কগ্গে গোপীনাথকে বলিলেন-__ 
“-_ইহার প্রৌট যৌবন । 
কেমনে সন্াস ধর্ম হইবে রক্ষণ ॥ 
নিরন্তর ইহারে আমি বেদীস্ত শুনাইব | 
বৈরাগ্য অছৈতমার্গে প্রবেশ করাইব ॥ 
কহেন ষদি পুনরপি যোগপষ্র দিয়া । 
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া ॥৮ 
(চৈ: চরিতাম়ত ) 
গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত । তিনি মহাপ্রতকে ঈশ্বরাবতার' 
বলিয়! ছট বিশ্বাস করেন। ভট্টাচার্যের এই গুক-গম্ভীর উক্ত তিনি বড 
ধৃষ্টতাব্যগ্রক মনে করিলেন এবং তীহাকে বলিলেন-_ 
“ভটাচার্ধ তুমি ইহাব ন1 জান মহিমা । 
ভগবত্তা লক্ষণের ইহাতেই সীম] ॥” 
গোপীনাথের এই স্পষ্টবাদিতায় সার্বভৌমের সমবেত শিষ্যগণ কলরব করিয়। 
উঠিলেন__উঠিবারই ততো কুথা, তীহারা ধাহাকে সাধারণ মানব বলিয়! জ্ঞান 
করিয়া আসিতেছেন, যদি কেহ তীহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেন, তাহা 
নিবিবাদে গ্রহণ কর! দুরূহ হইয়া উঠে। বিশেষত: যিনি এই ঈশ্ববত্ম আবোপ 
করিতেছেন, তিনি নিজেও একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি, শিষ্যাগণের পৃজনীয় 
অধ্যাপকের ভগিনীপতি । শিষ্যগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন প্রমাণের 
বলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বল| যাইতে পারে? আচার্য বলিলেন, লক্ষণ 
দ্বারা ঈশ্বরতত্ব অবগত হওয়া যায়ঃ অনুমান ছ্বার। ঈশ্বরতত্বজ্ঞান হয় না। 
ঈশ্বরতত্বজ্ঞানে অনুমান প্রমাণ নহে। 
“কৃপা বিনা ঈশ্বরতত্ব কেহ নাহি জুুনে-।, 
পরে সার্বভৌমকে তিনি বলিলেন, 
শাস্ত্রে তামার প্রগাঢ় পাগ্ডিতা, কিন্ত 
নাই ; কাজেই এ তত্ব তুমি জানিতে 
মহা প্রেমাবেশ দেখিয়াছ ; তবু এশ্ব 
হইতেছ। সার্বভৌম ও গোপীনাথে 
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কিনা ইহা লইয়! নানাপ্রকার বাদানুবাদ হইল । গোপীনাথ শ্রীমস্ভাগবত এবং 
মহাভারত হইতে গ্লোক উদ্ধত করিরা নিজ বক্তব্য সমর্থন করিলেন | পরিশেষে 
সার্বভৌমের নিকট হইতে এই বলিয়া বিদায় লইলেন__ 
“তোমার আগে এই কথার নাহি প্রয়োজন | 
উষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ ॥ 
তোমার উপরে যবে রুপা তার হবে। 
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিই কহিবে ॥ 
ভট্টাচার্বও তাহাকে গ্রেষপূর্ণ কথ! বলিয়া তাহার অন্তঃকবণে আঘাত করিতে 
ক্রুটি করিলেন না । 
সাবভৌমেব মন্তব্যে ক্ষুকমন! গোপীনাথ ও মুকুন্দ মহাপ্রভুর সকাশে এই সব 
বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তাহাতে প্রঃ বলিলেন, আমার প্রতি ভট্টাচার্ষের 
অনুগ্রহ 'আাছে। তিনি বাসলো আমাকে ককণ। করিয়া থাকেন, ইহাতে 
দেয় কি? 
কিছু দিবস পর একদিন মহাপ্রন্ত সার্বভৌম সঙ্গে আনন্দে জগন্নাথ দর্শন 
করিলেন। 'ট্টাচা তাহার সঙ্গে মন্দিরে* আসিলেন এবং প্রতৃকে আসন দিয়া 
বলিলেন, বেদান্ত অবণ সন্্যাসীব ধর্ম । তুমি আমার নিকট বেদান্ত শ্রবণ কর। 
প্রভু ও অতি ধীন ভাবে সরল শিশুর মত উত্তরে বলিলেন__ 
“সেই ত কর্তপ্য আমার তুমি যেই কহ।” 
সাবভৌম বেদান্ত পাঠ আরম্ত করিলেন, আর মহাপ্রভু তাহা একাগ্রমনে 
শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যে পবিত্র শুভ মুহূর্তে জগন্নাথ-মন্দিরে এই বেদান্ত পাঠ 
আরম্ভ হইয়াছিল, তাহ! হিন্দুর ধর্ম-জগতের এক চিরম্মরণীয় দিন। এই দিনই 
বেদাস্তের গৃঢ রহস্ত উপঘাটিত হইয়া তাহার প্রকৃত মর্ম প্রচার হইবার ুত্রপাত 
হইল-_স্থত্র ও ভাষ্ের ছন্দ নিরাকৃত হইয়া বেদান্তের স্বরূপ প্রতিপাদ্য জীব- 
জগতে প্রচারিত হইল। 
সপ্ত দিবস পর্যন্ত সার্বভৌম অতি সযতনে বেদান্ত পাঠ করিতেছেন, আর 
মহাপ্রভু নির্বাক হইয়৷ অবিচলিত ভাবে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। 
এই সাত দিনের মধ্যে তিনি একটি কথাও বলেন নাই, কিন্বা বাহিক কোন 
ভাবও প্রকাশ করেন নাই। অষ্টম দিবসের প্রারভ্ে সার্বভৌম ভীহাকে 
বলিলেন__ , 
_.* মন্দির শব্দে সাবভৌম-গৃহও বুঝাইতে পারে। 
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“সাত দিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ।” 
“ভাল মন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি। 
বুঝ কি না বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি ॥” 
প্রভু বিনীত ভাবে বলিলেন_আমি মূর্খ, আমার বেদাস্ত অধ্যরন নাউ । 
তুমি বলিয়াছ, বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম, তাই শুনিতোছছ; তুম যে অথ কর, 
তাহার মর্ম গ্রহণ করিতে পারি না। 
সার্বভৌম কিছু বিরক্তির ভাবে বাঁললেন, যে বুবিতে না পারে, সে তো 
জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিব।র জন্য চেষ্টা করে। তুমি মৌন হইয়া থাক, তোমার 
হৃদয়ে কি আছে না আছে, তাহা বুঝিতে পারি না। 
এইবার মহাপ্রভুর মুখে কথা ফুটিল। নীরবতা সরব্তায় রূপান্তরিত 
হইল। 
বিস্মিত সার্বভৌমকে বিচলিত করিয়। মহাপ্রভুর শ্রীমূখনিঃ্থুত বেদাস্তের গৃঢ 
অর্থের যে পৃত মন্পাকিনী-ধারা সেদিন জগনাথ-মন্দির প্লাবিত কাঁরয়। 
প্রবাহিত হইল, তাহার সম্মুখে সার্বভৌম ঠাকুরের জ্ঞানগব, পাণ্ডিত্যাভিমান 
সমন্তই ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল | মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন__ 
“_ স্থত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল। 
তোমার ব্যাখ্যা শ্রনি মন হয়ত বিকল ॥ 
স্থত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়৷ | 
তুমি ভাষ্য কহ স্থত্রের অর্থ আচ্ছাদির ॥ 
স্ত্রের মৃখ্যার্থ তুমি না কর ব্যাখ্যান। 
কল্পনা-অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন ॥ 
ব্যাসের সূত্রের অর্থ স্যর কিরণ। 
স্বকল্লিত ভাষ্য-মেঘে করে আচ্ছাদন ॥” 
শ্রীমন্দির কম্পান্থিত করিয়! জলদ্গন্ভীর স্বরে প্রভু বলিতে লাগিলেন__ 
“ষড়েঙ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
তারে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ॥ 
ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রদ্গেতে জীবয় 
সেই ব্রন্ষে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ 
ব্রহ্ম শবে কহে পূর্ণ শ্বয়ং ভগবান। 
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শান্তর পরমাণ ॥ 


নীলাচলে শ্রীকষ্ধচৈতন্ত মর 


ষড়ৈশ্বর্ব__পূর্ণনন্দ বিগ্রহ ধাহার । 
হেন ভগন|নে তুমি কহ নিরাকার | 
ফ্ড্‌বিধ এখধ প্রভৃর চিচ্ছক্তি বিলাস । 
হেন শক্তি নাহি মান পরম সাহস ॥ 
মায়াধীশ মায়াবশ জাবে ঈশ্বরে ভেদ । 
হেন জীবে ঈশ্বব সনে করহ অভেদ ॥” (চৈ চরিতামত ) 
মহাপ্রভৃ এই প্রসঙ্গে মায়াবাদ, পরিণামবাদ, প্যাসস্ত্রের সহ তাহাব সম্বন্ধ, 
বিবতবাদঃ প্রণব, জগৎ-উতপন্তি, তন্বমদি প্রভাত সমস্ত বিয়ের অবতারণা 
করিয়া তাহার বিশদ ব্যাখ্য। করিতে লাগলেন । ভুদ্রাচার্ধ মহাপ্রভৃকে একজন 
প্রেমিক সন্ন্যাসী বলিয়াই জানিপাছেন, তিনি যে পণ্ডিতশিরোমণি-_াহার 
অপ্রমেয় অগাধ পাণ্ডডিত্যের যে তুলন'উ ছিল ন!, তাহ! সাবভৌম জানতেন না। 
কাজেই এই শাস্বব্যাথায় তিনি বিহ্বয়ে অঠিভত হইলেন। ভট্টাচার্য এই 
ম্বালোচন। কালে পূর্বপক্ষ অনেব করিলেন, তর্ক, বিতগু। অনেক উঠাইল্নে, নিজ 
প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার 'ন্ত সাধ্যমত 0] করিলেন, কিন্তু_ 
“সব খপ্ডি প্রঙথ নিজমত যে স্থাপল।” 
মহাপ্রভুর এই পাগ্ডিত্য ও শান্তজ্ঞানেব উজ্জলালোকে সার্বভৌমেব বিদ্যা- 
গৌবব একেবারে নিম্রভ হইয়া! গেল। 
“শুনি ভট্টাচার্য হৈল পরম বিশ্মিত। 
মুখে না নি:সরে বাণী হইলা স্তত্তিত ॥" 
কিন্তু এখন পর্যন্ত সার্ভৌমের মোহ কাটে নাই। তিনি এই অনন্যসাধারণ 
পা্ডিত্যে মুগ্ধ ও হতগর্ব হইলেন বটে, কিন্তু মহাপ্রশ্তকে মন্ত্ত ব্যতীত ঈশ্বরত্তে 
আব্চ করিতে এখনও সন্দিহান। তান এক গহীর সংশয়ের মধ্যে আসিয়া 
পড়িয়াছেন , এই প্রতিভা, এই জ্ঞান, এই প্রেম, এই তেজ যে অমাহুষী, তাহা 
মে মমে অনুভব করিতেছেন, কিন্তু যে শ্বভাব্তাত সরল বিশ্বাসের আতিশয্যে 
সাধারণ মানব মহাপ্রতুকে ঈশ্বরাবতার বলিয়৷ গ্রহণ করিতেছিল, তেমন বিশ্বাসের 
অভাব থাকায় সার্বভৌম শ্রীকঞ্চৈতন্যকে ঈশ্বরানতার বলিয়া ধারণা করিছে 
পারিতেছিলেন না। 
এই সন্দেহস্কুল অবস্থ। হইতে মহাপ্রতু তাহাকে অচিরেই উদ্ধার করিলেন। 
সার্বভৌমকে কৃপাপুরবশ হইয়। বলিলেন, “ভট্টাচার্য, বিস্মিত হইও না। ভগবানে 
ভপ্টিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের গুণাবলী এমনি অচিস্তনীয় যে, সমস্ত বন্ধনমুক্ত 


২৪ নীলাচলে শ্রীরুফচৈতন্ত 


আত্মরাম মুনিগণ পর্বস্ত ভগবানে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন” এই বলিয়া 
মহাপ্রতু শ্রীমন্তাগবতের একটি শ্লোক পাঠ করিলেন-_ 
“আত্মাবামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রস্থা অপুক্রমে । 
কুর্ববস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিখডূত গুণো হরিঃ ॥৮ (১১শ অধ্যায়) 

এই গ্লোক শুনিয়া সার্বভৌম অতি বিনীত ভাবে বলিলেন__“মহাশয়, এই 
শ্নোকের অর্থ আপনার নিকট শুনিতে বাসনা হইতেছে।” সার্বভৌমের আমূল 
পরিবর্তন আরম হইয়াছে । শিক্ষাদাতা গুরুর উচ্চ আসন হইতে তিনি শ্মেচ্ছায় 
শিক্ষার্থীর স্থান অধিকার করিয়াছেন। মহাপ্রতৃর় সম্মুখ আর নিজের সে 
পাণ্ডিত্যাভিমান নাই-যে স্রেহ-করুণাঁ-পরায়ণ চিত্ববৃত্তির আধিক্যে তিনি এক 
দিন শ্রীকষ্ণচৈতন্যকে বৈরাগ্য অছৈতমার্গে প্রবেশ করাইবার এবং পুনরায় 
যোগপট্র দিয়া উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া সংস্কার করিয়! লইবার সাধু ইচ্ছা প্রকাশ 
কাঁবয়াছিলেন, তাহা এখন গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এমন 
মহাপগ্ডিত__মহাপ্রেমিকের প্রতি নিজ আত্মস্তরিতার কথা ম্মরণ করিয়! তিনি 
লজ্বায় ও আত্মগ্রানিতে ঘ্রিয়মাণ হইয়াছেন। 

প্রভু বলিলেন, তুমি প্রথমত: শ্লোকের ব্যাখ্যা ক, পরে আমি যাহা কিছু 
জানি ব্যাখ্যা করিব। সার্বভৌম তর্কশাস্ত্রমত জ্ঞানচর্চায় ক্লোকটির যতদূর বিশ্লেষণ 
সম্ভব ততব্রপ ব্যাখ্যা কবিলেন। তিনি নবম প্রকারে এই গ্লোকের অর্থ করিলেন । 
ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-_-“ভট্রাচার্ধ, তুমি সাক্ষাৎ বৃহস্পতি, 
তোমার ন্যায় শাক্সব্যাখ্যা করিবার শক্তি আর কাহারও নাই। কিন্তু তুমি 
পাণ্ডিত্যপ্রতিভায় এই গ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছ। ইহা ছাড়াও গ্লোকের আরও 
অভিপ্রায় আছে।* ভট্টাচার্য প্রভুর ব্যাখ্য। শুনিতে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রত্ু 
শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। সার্বভৌমকৃত নববিধ ব্যাখ্যা স্পর্শও 
করিলেন না। আত্মারামাদি শোকের একাদশ পদ্দে পৃথকৃ পৃথক পদের অর্থ 
নিশ্চয় করিয়। অষ্টাদশ প্রকার অর্থ করিলেন। এই অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ব্যাখ্যা 
চৈতন্যচরিতামৃতের কলেবর অলঙ্কত করিয়া রহিয়াছে। সেষে কি গভীর 
'তত্বের ক্ফুরণ, তাহা! আমার মত অনধিকারীর ক্ষীণা লেখনীতে কি ব্যক্ত হইবে ? 

ব্যাখ্যা শুনিয়! সার্বভৌম ঠাকুরের সমস্ত সন্দেহের আবরণ মুহূর্তের মধ্যে ছিন্ন 
হইয়৷ দিব্যালোকে তাহার নয়ন উদ্ভাসিত হইয়। উঠিল। 

“শুনি ভষ্টাটাধ্য মনে হইল চমৎকার । 
প্রভুকে ক জানি করে আপন! ধিক্কার ॥ 


নীলাচলে শ্রকুষচৈভত্ত ২৫ 


ইহে! তো। সাক্ষাৎ কষ্ণ ইহা৷ ন| জানিয়] | 
মহা অপরাধ কৈলু গব্বিত হুইয়] ॥» 
আত্মনিন্দ। করিয়া সার্বভৌম প্রতর শরণ লইজ্নে এবং মহাপ্রথ তাহাকে 
পা করিয়া শ্বকীয় রূপ দ্েখাইলেন। 
“দেখি সান্বভৌম পড়ে দণগ্ডবৎ করি। 
পুনঃ উঠি ঘ্বতি করে দুই কর যুড়ি ॥* 
মহাপ্রহ্ব তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং সার্বভৌম প্রেমাবেশে অচেতন 
হুইয়৷ পডিলেন। 
“অশ্রু, কম্প, ন্বেদ, পুলক ভরে থরথরি। 
নাচে, গায়, কান্দে পড়ে প্রভুপদ ধরি ॥” 
জুন প্রেষ়ে, নীরসতা! কোমলতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠা ভগবৎ প্রেমিকের একাস্থ 
নিঙরপরায়ণতায় পরিণত হইল। বস্ততঃ সার্বভৌমের পরিবর্তন এত আকম্মিক 
যে, সহসা ধারণ! করা কঠিন হইয়া পড়ে। জ্ঞানচ্চায় তাহার হৃদয়ক্ষেত্র 
প্রেমবন্তার অন্ত প্রস্তুত হইয়াছিল। এই অবশ্ঠস্তাবী পরিবঙন আকম্মিক 
হইলেও তাহার জীবনের পক্ষে স্বাভাবিক। সার্বভৌম মহাপ্রভুর একজন পরম 
ভক্ত ও বৈষ্ণব-চুডামণিগণের মধ্যে গণ্য হইলেন। প্রত্ুর কপায় তিনি অচিবেই 
বেদবিহিত নিত্য ক্রিয়াকলাপজনিত বৈধী ভক্তির রাজ্য হইতে রাগভক্তির 
রাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া জন্মজীবন সার্থক করিলেন । 
সাধনভক্তি দুই প্রকার--বৈধী ও রাগান্ুগ!। 
“রাগহীন জন তজে শাস্বের আজ্জায়। 
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্বশাস্ত্র গায় ॥” 
মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাদান কালে বৈধীভক্তির লক্ষণাবলী বিশদ্ভাৰে 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ; 
“গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন। 
সন্ধন্ম শিক্ষা, পৃচ্ছা, সাধুমার্গান্ছগমন ॥ 
কষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্ঘে বাস। 
যাবৎ নির্বাহ প্রতি গ্রহ একাদস্যপবাস ॥ 


_ প্রভৃতি বৈধীভন্ভির চতুংষট্টি অঙ্গ বর্ণনা করিয়া তাহার পঞ্চ শ্রেষ্ঠ অহ 
'বিবৃত করেন। 


২৬ নীলাচলে শ্রীকৃষ্চচৈতন্ত 


“সাধুসজ, না মকীর্তন, ভাগবত শ্রধ। 
মথুর! বাস শ্রীমৃতির শস্জায় সেবন ॥ 
সকল সাধন শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ । 

কষ প্রেম জন্মায় এই পাচের অল্প সঙ্গ ॥” 

রাগভক্তি ও বৈধীভক্তি মধ্যে অনেক প্রভেদ | রাগভক্তির অধিকারী কেবল 
ব্রজবাসিজন। ব্রজবাসীর অনুগত হইয়া ভগবানকে নিজ জন স্বব্ধপে যে ভজন, 
ঘভাহাই 'রাগ ভজন |, 

“ইষ্টে গাঢ় তৃষা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।” ব্রজবাসীর ভগবানের প্রতি ষে টান, 
াহা সম্যক অবগত হইয়া যর্দি কোন ভাগ্যবান লুন্ধান্তঃকরণে তাহাদের কোন 
ভাব আশয় করিয়া ভগবৎ ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাহা রাগ ভজন বলিয়া অভিহিত 
হইয়া থাকে । রাগভজনে ভগবানের সহিত দাস, লথা প্রভৃতি কোন এবটি 
সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হয়। 

“দাস, সখা, পিত্রাদি প্রেয়সিগণ | 
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ॥ 
বাহ, অস্তর,.ইহার ছুই তো সাধন। 
বাহো সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ 
মনে নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। 
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥" 

এই রাগভাজন ও তজ্জনিত ভক্তি যে কত বড় উচ্চ অধিকার'র কথা, তাহ 
সহজেই অনুমেয়। জন্মজন্মাস্তর বিধিমার্গের ভজন দ্বারও রাগ-তভঙজনেৰ 
অধিকারী হওয়া যায় না। ইহার প্রধান লক্ষণ ভগবানকে পাইথার লালসা । 
ভাহার প্রতি টান ন| জন্মিলে রাগভক্তি লাভ করা৷ স্থৃদুর্ণভ | 

রায় রামানন্দ নিজকৃত শ্লোকে বলিয়াছেন, 

“কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা৷ মতিঃ। 
ক্রীয়তাং যদ্দি কুতোইপি লভ্যতে ॥ 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং। 
জন্মকোটিকুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥৮৯* 
* কৃষ্ণভক্তি রস দ্বারা শোধিতা বুদ্ধি উপার্জন করা৷ কতব্য। লাপসাই তাহার 
এঁকমান্র যূল্য। তহ্যতীত কোটিজন্মাক্জিত পুণ্য দ্বারাও ভাদৃশ মতি লাভের 
উপায় নাই। 


নীলাচলে শ্রীকঞ্চচৈতন্ত ২৭ 


এই “লৌল্যং” বা লালসাই রাগভভক্তির স্বরূপ লক্ষণ। শাক্ত ভক্তের 
মাতভাবে সাধনা 9 রাগভজনের অন্যতম প্রকার বিশেষ । সাধক নিজকে সন্তান 
জ্ঞানে ভগবানকে যে মাতৃভাবে ভজন করিয়। থাকেন, তাহার মধ্যেও সেই 
“লৌল্যং,ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, 
শীরামকুষ্ণজ পরমহংস দেবের জীবনীতে এইরূপ ভজনই পরিস্ফট দেখিতে পাওয়া! 
যায়। 
রাগভক্তির আর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, রাগভক্ত শান্বযুক্তি মানিয়া 
চলেন না। তাহার কার্ধকলাপ শাস্থুবিধির পরে। সার্বভৌম শাস্থজ্জ 
মহাপপ্ডিত, শাস্বান্থমোদিত বৈধী ক্রিয়াকলাপে তিনি আজন্ম অভ্যস্ত । তাহ! 
লস্পন করা তাহার পক্ষে অতীব দোষাবহ । কিন্ত মহাপ্রক্তর কপালাভে তীহার 
পুনর্জন্ম হইয়াছে । তিনি রাগভজনের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,_আর মন্কীর্ণ 
গণ্ভতীর মধ্যে আব শহেন। একটি দরষ্টান্তের উল্লেখ করিব। এক দিবস 
মহাপ্রভু অরুণোদয় কালে মহাপ্রসাদ লইয়! সার্বভৌমগৃহে উপস্থিত হইলেন । 
তৎকালে সার্বভৌম “কি, রুষ্ণ'” বলিয়! জাগরিত হইলেন । সার্বভৌম প্রান্তুকে 
দেখিয়া আন্তে ব্যস্থে চরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্র্ত সার্বভৌমকে মহা প্রসাদ 
প্রদান করিলেন এবং সার্বভৌম প্রাতঃরুত্য সমাপন না করিয়া, ছিধাবিহীন 
চিত্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক।রলেন। 
“প্রসাদান পাঞ্। ভটু আনন্দ হৈল মন। 
রুতার্থ হইয়া প্রসাদ করিলা ভক্ষণ ॥ 
সন্ধ্যা, স্নান, দণ্ডধারণ যগ্যপি না কৈল। 
চৈতন্য প্রসাদে মনের জাড্য সব গেল ॥” 
ভট্টাচার্য কর পাতিয়। ভক্তিসহকারে মহপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। এই শ্লোক 
পড়িয়া তাহা তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিলেন,._ 
'“শুফং পযুযষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। 
প্রাধ্ধমাত্রেণ ভেক্তব্যং নাত্র কার্ধ্যবিচারণাঃ ॥ 
পণ্ডিতপ্রবর সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে এই একান্ঠিক বিশ্বাস দেখিয়া মহাপ্রু 
আনন্দে অধীর হইলেন । সার্ভৌম এখন মহাপ্রভকে একমাজ উপাল্ত বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন, 
“শ্রীকষচৈতন্য শচী-স্ত গুণধাম | 
এই ধ্যান এই জপ এই নয় নাম ॥৮ ( চৈ: চরিতামৃত ) 


২৮ নীলাচলে শ্রীকফচৈতন্ 


এক দ্বিবস সার্বভৌম এক তালপত্রে ছুইটি শ্লোক লিখিয়! মহাপ্রতুর 

অন্যতম প্রেমিক ভক্ত বগদানন্দের হস্তে দিলেন, প্রভু তাহা পাইয়া ছিড়িয়া 
ফেলিলেন। কিন্তু মুকুন্দ শ্লোক দুইটি ভিত্তিগাত্রে পূর্বেই লিখিয়] রাখিয়াছিলেন, 
এবং ভক্তবুন্দ তাহা দেখিয়া শ্লোক মুখস্থ করিয়াছিলেন। গ্লোক দুইটি ভক্ত- 
কঠমণিহার। ইহা হইতেই সার্বভৌমের গৌরভক্তি দেশবিদেশে প্রচারিত হয়। 
শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত না করিলে আখ্যায়িকা অসম্পূর্ণ থাকে,_ 

“বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তিযোগ- 

শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। 

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তঃ শরীরধারী 

কৃপান্ধৃধি্যত্বমহং প্রপছ্যে ||” 

“কালানষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ 

প্রাছুক্বর্ত,ং কৃষচৈতন্যনাম] 

আবিভূ্তস্তম্ত পদ্দারবিন্দে 

গাঁং গাঢং লীয়তং চিত্তভৃক্গঃ |” 


৪ 


প্রভু মাঘ মাসের শুব্রুপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, ফাল্ধন মাসে ( ১৫১০ খুঃ 
অন্দে) নীলাচল আগমন করেন এবং চৈত্র মাসে সার্বভৌমকে উদ্ধাব করেন। 
মহাপ্রভুর প্রসাদ্দে সার্বভৌমেব যে পরিবতন আমর! পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, 
তাহাকে “উদ্ধার” ব্যতীত অপর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না। মহাপ্রভুর 
কপ-সম্পদ লাভ করিয়! নিজে তিনি দৈন্যপ্রকাশে এক দিবস বলিয়াছিলেন,_ 
“তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিগু। 
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড ॥” 
মহাপ্রতুর কপালাভে সার্বভৌমের এই আমূল পরিবর্তনের মঙ্গলবার্তা দেশময় 
প্রচার হইয়া পড়িল এবং লোকের মনে শ্রীগৌরাঙ্গের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে কিছু 
দ্বিধ! ছিল, তাহ! বিদূরিত হইল। হুইবারই তো কথা! চৈতন্যচরিতামৃত 
বলিতেছেন, 


নীলাচলে শ্ররুষচৈতন্ ২৯ 


“লোহাকে যাবৎ স্পর্শ হেম নাহি করে। 
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ।” 
মহাপ্রভুর অবতারবাদ লইয়া আজ সার্ধ চারিশত বর্ন পর যে সমস্থ সন্দেহ- 
সম্কল তর্কের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই অজ্ঞতা প্রস্থত। 
মীগৌরাঙ্গলীল! আছ্যন্ত ধীরভাবে আলোচনা করিলে, তীহার ভাগবত্তা সঙগন্ধে 
তিলমাত্র সন্দেহ উদিত হইতে পারে না। কোন কোন স্থধী গৌরভক্ 
মশাপ্রভ্ুর বিস্তৃত জীবনীতে তাহার ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি গদান 
করিয়াছেন, কিন্ত গৌরলীল1 সমাহিতচিন্তে ধারণ! করিলে ইহা! ম্বতঃই বোধগম্য 
হইবে যে, মহা প্রহর ঈশ্বরত্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিবার কোন আবশ্তকতা নাই; 
এ ধারণ] তাহার লীল! আলোচনার অবশ্বভাবী ফল। 
সেকালের সর্নশেষ্ঠ শাস্থজ্ঞ পণ্ডিত মহাপ্রভ্ুকে প্রথমতঃ সাধারণ মানব জ্ঞানে 
তাহার শ্রতি ষে ভান পোষণ করিতেছিলেন, তাহা স্বল্পনকাল মধ্যে জদযন্ষেত্র 
হইতে সমূলে উন্মুলিত করিয়| তাহাকে অবনত মন্গকে “পুরুষ পুরাণ, ধলিয়া 
গহণ করিয়! লইলেন, শাহাকে একমাত্র উপাস্য জ্ঞানে তাহার দৈনন্দিন সেবা, 
পূজা জীবনের প্রধান সম্গল করিলেন। মহাপ্রভুর ভগব প্রমাণে ইহ 
হইতে শ্রেগ প্রমাণ আর কি হইতে পারে? 
মহাপ্রহন চৈত্রমাসে সার্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া নববধের প্রথমাণঠধ 
দাক্ষিণীত্য ভমণের ইচ্ছা ভক্তবৃন্দের নিকট প্রকাশ করিলেন তাহার] 
বিচ্ছেদাশঙ্কার় নান। প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন। নাবভৌঙ্ন 
বাললেন,_ 
“শিরে বজ পডে, যদি পুত্র মরি যায়। 
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায় ॥” 
মহাগ্রভূর কুপায় সাবভৌমের কিৰপ পরিবতন সংঘটিত হইয়াছে, উপরি উক্ত 
শোক তাহার আভাস প্রদান করিতেছে। 
কিন্ত দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া নাম-্রেম বিতরণে বহিমুখ জীবকে 
উদ্ধার করিতে প্রভু কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, কাজেই ভক্তগণের কোন অন্থরোধ 
রক্ষিত হইল না। একমাত্র সেবক সঙ্গে প্রভু দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহির্গত 
হইলেন। 
“মত্ত সিংহ প্রায় প্রভূ করিল| গমন। 
প্রেমাবেশে যায় করি নাম সঙ্কীতন ॥ 


৩৪ নীলাচলে শ্রীকষ্ণচৈতন্ 


কষ কষ কষ কফ কষ কৃষ্ণ কষ হে। 
কষ কৃষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে। 

স্থধা ববণ করিতে করিতে প্রতৃ অগ্রসব হইতে লাগিলেন । 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও জীবকে বৈষ্ণব ধর্মে অন্থপ্রাণিত করিবার বিবরণ 
বর্তমান আখ্যায়িকার অন্তভূক্ত নহে। এই ভ্রমণ কালেই প্রসন্ন-সলিণা 
গোদাবরী তটে রায় রামানন্দের সহিত প্রতুর শুভ সাক্ষাৎ এবং বৈষ্ণব ধর্মের 
ভজন রহস্য আলোচিত হইয়াছিল। গৌরাঙ্গ-লীলায় রামানন্দ-মিলন এক 
অপৃব আখ্যান। গৌরভক্তের সম্মুখে রামানন্দের প্রাকৃত প্রেম-ঘন আখ্যায়িকা 
আলোচিত না৷ হইলে গৌরলীল! অসম্পূণ থাকে যদিও তাহা৷ বশন। কবিবার 
শক্তি ও ভাগ্য বর্তমান লেখকের নাই। 

রায় রামানন্দ বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তাহার সিদ্ধ কিবণসম্পাতে 
বৈষ্ঞবধর্ম প্রোজ্বল। চিরজ্যোতিশ্মান। রায় রামানন্দ শ্রীমন্সহাপ্রভুর সুহৃদ, 
সখা, মধ্য ও অন্তলীলার নিত্য সহচর । তিনি মহাপ্রতুর অন্যতম মরমী ভক্ত। 
তাহার শুচিশুদ্ধ পৃত জীবনী আলোচনায় বিষয়-পক্কিল মানব-মন ক্ষণিকের জন্যও 
বিষয়াসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া অনাম্বাদিত ভাবারাজ্যের নিগৃঢ মহিম। জানিবার 
জন্য উন্মুখ হয়। 

মহারাজ প্রতাপকদ্র উংকলের দুদান্ত প্রতাপশাশী হিন্ু নরপতি। তিনি 
স্বীয় ভুজবলে মুসলমান রাজা হইতে সমগ্র উতৎ্কল ভূমি উদ্ধার করিধ। হিন্দুরধর্যেব 
বৈজয়স্তী উড্ডীন করিয়াছেন । তীক্ষধী কায়স্থ বংশোগ্ভব রায় রামানন্দ স্থিতধী 
মহাবাজার অন্যতম পার্দ ৪ পবামর্শদাতা৷ ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি বলে তিনি 
সামার অতি উচ্চপদে আসীন ছিলেন। প্রসন্-সলিলা গোদাববী তীনে 
বিদ্যানগর প্রদেশের শাসনকর্ত। পদে উন্নীত হইয়। তিনি মানে, সম্্মে, প্রতাপে, 
পদমর্ধাদায় রাজ্যের জনগণের শ্রদ্ধা আকধণ করিয়াছিলেন | 

মহারাজ প্রতাপরুদ্র জটিল রাজ্যসংক্রান্ত সমস্যায় তাহার স্থচিস্তিত উপদেশ 
গ্রহণ করিয়। রাজকার্ধ চালাইতেন। 

রামানন্দ নেয়ায়িক শিরোমণি পগুতপ্রবর বাহ্ছদেব সাবভৌমের একজন 
বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নীলাচলে উভয়ের প্রায়ই সাক্ষাৎ হইত। কিন্ত রায় 
রামানন্দের বাহক ব্যবহার বিষয়ীর ন্যায় হইলেও তাহার অন্থঃকরণ ছিল 
ভগবৎ-প্রেমান্রষ্ভিত | বেষ্ণবধর্মে অনুপ্রাণিত রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর অগণিত 
শত শত ভক্তবুন্দের মধ্যে রসিকভক্ত বলিয়া সর্বজনবরেণ্য ছিলেন । সাবভৌম 
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জ্ঞানমার্গের পথিক | প্রেমরাজোর আশ্বাদ তখনও তিনি পান নাই। মহাপ্রতুর 
পাহত সাক্ষাতের পূর্বকালে সার্বভৌম রায় রামানন্দের প্রেমের ভজন উপলব্ি 
করিতে পারিতেন না। ন। পারিবারই তো! কথা। 

জ্ঞানমার্গের বিচরণশীল পাঁগুত সার্বভৌম জানিয়াছেন ভগবান নীরস, নির্মম, 
কেবল জাঁবের দৃপ্তমুণ্ডের কর্তা, আর রায় রামানন্দ ভগবান কৃষ্ণকে 
জানিয়াছেন--4সময়, প্রেমময়, আনন্দময় নিজ জন বলিয়া । 

জাবে- “নাতিভর্ভা, নিবাস শরণ হথহাদ্দ।” তাহার মত স্থৃহাদ জীবের অন্ত 
ক্হে নাই । "হাই উভয়ের ভজন পরস্পর বিসম্বাদ্দী | 

এক মাহভক্ত শিরোমণি মহাপ্রহ্ *চামাতার আজ্ঞ| শিরোধার্ধ করিয়। 
সগ্গাস গ্রহণ করতঃ নীলাচলে স্থায়ী বাসের জ্ঞন্ শুভাগমন করিবার অল্লপদিন 
মস্ধাই দাক্ষিণান্তো ভ্রমণ করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেল। 

দক্ষিণা তক পহিমুর্থ বিষদ্বাসক্ত জীবকে নামপ্রেম দিয়! উদ্ধার করাই 
নহাপ্র এর মনোগত অতিপ্রায়। 

মহাপ্র্ঃ নীলাচলে আগমনাবধি পণ্ডিত সাবভৌম মহাপ্রতুর একজন 
' কনিচ ভঞ্ড হইয়াছিলেন। 

একৃষফচৈতন্য শচাস্থতপ্ুণধাম। 
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম ॥ 

মহাপ্র$ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের জন্য বদ্ধপরিকর হইলে সার্বভৌম তাহাকে 
বলিলেন, প্র, তুমি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যাইতেছ, সেই প্রদেশে গোদাবরী 
তীবে বিদ্যানগবের শাসনকতীা রায় বামানন্দের সহিত অবশ্য অবশ্য সাক্ষাৎ 
কারও । তিন বসিক ভক্ত। আমি পূে তাহার প্রেমের ভজন উপলব্ধি করিতে 
ন। পারিয়া তাহাকে পরিহাস করিয়াছি, এখন তোমার দেবছুলভ সঙ্গ ও কৃপা 
লাভ করিয়া প্রেমের ভঙ্গন পদ্ধতি বুঝিতে পারিতেছি। তোমার সন্থী হইবার 
(তিনি বস্ততঃই পরম উপযুক্ত পাত্র। 

মত্ত সিংহপ্রায় প্রেমাবেশে নগর্‌ সংকীতন করিতে করিতে স্থাবরজঙ্গম 
কষ্ঃপ্রেমামূতে “সঞ্চিত করিয়া প্রভু দাক্ষিণাত্য পথে অগ্রসর হইতেছেন। 

রুষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কুষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্‌। 
রুষণ কৃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রু্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্‌ ॥ 

__“এই শ্লোক পড়ি পথে চলে গৌরহরি | কতদিন মধ্যে প্রভু গোদাবরী 

'ওশরে আসিয়। উপনীত হন। 
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এই সময় রায় রামানন্দ শাসনকর্তার পদোচিত লোকজন বাস্তভাগ 
সমভিব্যাহারে আনার্থে নদীতটে আসেন। 

রায় রামানন্দ দেখিলেন এক অপূর্ব সন্ন্যাসী আবেগরে নাম সংকীনে 
রত। 

“সুর্য শত সমকাস্তি অরুণ বসন। 
স্ববলিত প্রকাণ্ড দেহ কমললোচন ॥” 

তিনি দ্রুত আসিয়। প্রভুর চরণতলে পতিত হইলেন । 

প্রন অন্তর্ধামী, পূর্বেই রায় রামানন্দকে চিনিয়াছেন। তবু বলিলেন, “তুমিই 
রায় রামানন্দ ?+ 

রায় কহিলেন, হো হঙ দাল শূদ্র মন্দ।” বৈষ্ণব দীনতায় অগ্রপ্রাণিত 
রায়ের উপযুক্ত কথাই বটে। 

যে ধর্মে__“সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে", সে ধর্ষের প্রাণকেন্্রই 
তো দীনতা।। 

রায় রামানন্দ বিনয়ের খনি। প্রত রায়কে আলিঙ্গন করিয়া যৃছ্িত হই 
পড়িলেন। কষ্ণপ্রেমে বিগলিত তন্থ রায়ও মুছ্িত। উভয়ের ব্রবপু এন, 
স্বেদ, কম্প, অশ্রু, পুলক, বৈবর্ণ প্রভৃতি সাত্বিকী ভাবতৃষায় ভূষিত। অপূর্ব 
ভাব মুছনায় সদ উদ্দীপ্ত। 

রাঁয়ের লঙ্গী ও শত শত মেবক এই অপার্থিব দৃশ্টে স্তম্ভিত হতবাকৃ। 

মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের এই সনপ্রথম সাক্ষাৎ। এই দু্ভ 
তুলনারহিত। 

ধিনি হৃদয় দ্রবকারী গৌরলীলার এক প্রধান স্থান অধিকাঁর করিয়াছেন, 
যিনি লীলার স্তস্তরূপে বৈষ্ণব মণ্ডলীতে স্থপরিচিত, ধাহার দ্বারা মহা প্রত, 
বৈষ্মধর্মের নিগৃঢ় রহস্ত, ভাবরাজ্যের প্রেমময় ছবি প্রকট করিয়াছেন, যিনি 
প্রেমভক্তির মূর্ত বিগ্রহ, ধাহার অপ্রারুত দেহের ভজন পদ্ধতি জানিয়। একদ। 
স্বয়ং মহাপ্রতৃও বিস্মিত হইয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সহিত তীহার প্রথম সাক্গাতে 
যে প্রেমের বস্তা প্রবাহিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কী? 

এইভাবে উভয়ে প্ররুতিস্থ হইয়া উভয়ে উভয়ের স্ততিগানে মুখর হইয়া 
উঠিলেন। 

ইহার পর হইতে বৈফবধর্মের গৃঢ় রহস্ত প্র রায় রামানন্দের মুখে এচার 
করেণ। ৃঁ 


নীলাচলে শ্রীকঞ্চচৈতন্য ৩৩ 


একদ। প্রতু হ্বানকুত্য করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় রায় রামানন্দ এক 

ভৃত্য সহ প্রভুচরণে উপনীত হইলেন। 
প্রভূ কহে পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় । 
রায় কাহ শ্বধশ্মচরণে বিফুভক্তি হয় ॥ 
প্রঃ কহে এহ বাহা আগেকহ আর। 
রায় কহে কষ্ণকম্মার্পণ সাধ্য সার ॥ 

এখানে শ্রাভগবদ্গীতাষ অন্্ুনের প্রতি ভগবান প্রীরুষ্ণের উক্তিটি উল্লিখিত 
হুইল +-- 

“ঘৎ করোষি ঘদশ্বাসি যজ্ত্রহোসি দদাসি যৎ। 
ঘন্তপস্তাসি কৌস্তেয় তত কুরুত্ব মদর্পণম্‌ 

মহাপ ডু ইহা ও বাহা তথ সামান্য বলিয়| পরিত্যাগ করিলেন । 

অ৩:পর রায় রামানন্দ শ্বধর্মত্যাগ, জ্ঞানমি শ্রাভক্তি, জ্ঞানশৃ্যাভ কি, পরে 
প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব ধর্মের দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য প্রনরতি ভঙ্গনের 
নিগৃঢ রহশ্য প্র সমীপে ব্যক্ত করেন। সবশেষে তিনি বৈষ্ণব ধর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সর্বোত্তম গোপী অন্থগ। মধুর কাস্তা 'ভজনের অমত-নিষানদী শ্লোক পড়েন । 

প্রভ় বলিলেন, 

'কুপ। করি কহষদি আগেকিছু হয়।? এইবাব বায় চসংকুত, বিস্মিত 
হইলেন । বুঝি বা এ্রমন্সহাপ্রঙর ম্বরূপ তাহার হদয়াকাশে ফুলজ্যোতন্গালেখাবৎ, 
প্রতিভাত হইল। 

তিনি গদ্গগদকণে বলিলেন, 

“ইহার আগে পুছে হেন জনে 
এতদিন নাহি জানি আছয়ে তুবনে ॥? 

তৎপর রায় রামানন্দ রাধাপ্রেমের অশ্রুতপূর্ব অপূর্ব ভঙ্গনের কথা উল্লেখ 
করিলেন। আর তাহ! শুনিয়া “রাধাভাবছ্যুতি স্থবলিত তন্থ* মহাপ্র্ 
রাধাপ্রেমে বিহ্বল হুইয়া পড়িলেন। 

এইব্পে রায় রামানন্দের সঙ্গে বৈষব ধর্মের আলোচনা ক্রমশ: পরিপুণত! 
লা৬ করিতে লাগিল। অপর একদিন প্রতু রায়কে জিজ্ঞান৷ করিলেন,__ 

“কোন বিচ্যা। বিভ্যামধ্যে মার ।' 
রায় কহে, “কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর |” 
“কীতিগণ মধ্যে জীবে কোন্‌ বড় কীতি।” 


৩৪ নীলাচলে শ্ুকুষ্চচৈতন্ত 


রায় কহে, “কৃষ্ণপ্রেম ভক্ত বলে যার হয় খ্যাতি |, 
"ম্পত্তি মধ্যে জীবে কোন্‌ সম্পত্তি গণি» 
'রাধাকষ্ণ-প্রেম যার সেই বড় ধনী ।_ 
এইরূপ নান তত্ব রায় রামানন্দের মুখনি:স্থত হইয়! আজিও সাঁধনপথে 
বিচরণশীল প্রেমিক ভক্তকে তন্ময় করির! রাখে। 
এইভাবে বৈষ্বধমের নিগ্ড তত্ব আলোচনার শেষে রায় একদিন ওকে 
বলিলেন, 
এক আশ্ধ্য মোর আছয়ে হৃদয়ে । 
কপা করি কহ প্রভূ তাহার নিশ্চয়ে ॥ 
পহিলে দেখিল তোমা সন্যাসী স্বরূপ । 
এবে তোম। দেখি শ্ামগোপরূপ ॥ 
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চনপঞ্চালিক1। 
তার গৌর কাস্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা ॥ 
অকপটে কহ প্রভু ইহার কারণ ॥” 
প্রত কহে__ 
শ্ররাধাকৃষে তোমার মহাপ্রেম হয়। - 
থাহ। তাহা রাধারুঝ তোমারে স্কুরয় ॥ 
কিন্ত কৃষ্ণ-প্রেমাঞরহিত রায়ের মন আর প্রকৃত কথ। আচ্ছন কগিতে 
পারল না। 
তিনি পরিধার বালিলেন,_ 
রার কহে প্রভু তৃমি ছাড় ভারি গুরি। 
মের আগে নিজরূপ ন। করিহ চুরি ॥ 
শ্ররাধার ভাবক্ান্ত করি অঙ্গীকার 
1নজরস আম্বাদিতে কৈলে অবতার ॥ 
নিজ গৃঢ় কার্য তোমার প্রেম-আস্বাদন | 
আন্ুষঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিতৃবন ॥ 
আপনে আইলা মোরে করিতে উদ্ধার। 
এবে যে কপট কর কোন্‌ ব্যবহার ॥ 
ইহ| শুনিয়া! ভক্তপ্রেমাধীন মহাপ্রভু মৃদু হাসিয়া নিজ অপরূপ শ্রীরূপ ভত্তে র 
সম্মুখে প্রকট করিলেন। 
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তবে প্র হাসি তারে দেখাইলা স্বরূপ | 
রসরাজ মহাভাব ছুই একরূপ ॥ 
এই অপাথিব আনন্দঘনরূপ দেখিয়া 
রামানন্দ হৈল। আনন্দে যৃদ্ছিতে। 
ধরিতে ন| পারে দেহ পড়িল! ভূমিতে ॥ 
প্রন তারে হস্তস্পর্শে করাইলা চেতন। 
সন্যাসীর বেশ দেখি বিশ্মিত হইল মন ॥ 
মহাপ্রভুর মহারুপালাউ করিয়! ভাবতন্মঘ় রায় রামানন্দ আর নিষয়কার্ধে 
মনোনিবেশ করিতে পাবিলেন না। গৌরপ্রেম-বিহ্বল বায় রাজকার্য পরিত্যাগ 
করিয়া মহারা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এব" সুস্পষ্ট বলেন,_ 
'আম। হইতে আব ন। তোম! হইবে কাজ।, 
এদিকে যে মহাশক্কিধরের প্রেরণায় সমস্ম উতৎ্কলভূমি কষ্খপ্রেমের বন্ায় 
প্লাবিত, যাহার প্রেমভক্তি-ভারতী উতৎ্কলের গুহে গুহে ধাবিত হইয়। তাঁপদগ্ধ 
মানবকুটিরে শান্তি ও আনন্দ বিভরণ করিতছিল, পেই শক্তিধবের সম্যক 
বিবরণ মহারাজ প্রতাপকদ্রের নিকটও অশ্রুত ছিল ন|। তিনি পূর্ব 
হইতেই তাহাকে না দেখিয়াই তাহার চরণে স্বীয় প্রাণ বিকাইয়! 
দিয়াছিলেন। 
যখন তিনি বামানন্দের নিকট বিষয় কাধ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর 
নিত্য সেবা « ভজনের জন্য কৃতসঙ্কল্ল হণয়ার কথা জানিতে পারিলেন, রাজা 
তখন প্রেমষভবে আসন হইতে উখিত হইয়|! তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিলেন, 
তোমার যে বন্তন তুমি খাহ সে বর্তন 
নিশ্চিন্ত হইয়! ভক্ত প্রভুর চরণ । 
আমি ছার যোগ্য নহি তাহার দরশনে 
তারে যেই ভজে তার সফল জীবনে ॥ 
হহার পর হইতে আমরা দেখি রায়ের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবতন। তিনি 
কৃষণকথ।-রসে, কৃষ্ণনামা মুতে, কষ্ণ-গুণগানে দিবসরজনী বিভোর থাকিতেন। 
রসিক চুড়ামণি রায় মহাপ্রতুর নিত্য সজী, সহচর ও সেবক থাকিয়া 
তাহার অস্তলীলার দিব্যোন্সাদ অবস্থায় তাহাকে নান! প্রকার আনন্দদান 
কারতেন। 


৩৬ নীলাচলে শ্রীকষ্চচৈতন্য 


চণ্তীদাস বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক গীতি 
কর্ণামৃত শ্রগীতগোবিন্ন। 
মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে 
গায় শোনে পরম আনন্দ ॥ 
রায় রামানন্দের কৃষ্ণভক্তি-ভাবিত মতি নীলাচল পুরধামের জনগণের চিন্তকে 
সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। 
দাক্ষিণাঁতায ভ্রমণ শেষ করিয়া প্রত্ত নীলাচল প্রত্যাবর্তন কবেন। /ষ পথে 
গমন, সেই পথেই প্রত্যাগমন | 
“যাহা যায় উঠে লোক হরি'বিনি করি। 
দেখিয়া আনন্দ বড পাইলা গৌরহ্‌রি ॥” 
প্রভুর আগমনবার্তা বিদ্যুৎ গতিতে বাষ্থ হইল এবং নীলাচলবাপী ভ কবুল 
প্রেমানন্দে তাহার সহিত মিলিত হইতে ধাবিত হইলেন। 
“প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়। 
উঠিয়া চলিলা৷ আনন্দ থেহ নাহি পায় ॥”" 
“জগদানন্দ, দামোদর, পণ্ডিত মুকুল । 
নাচিয়া চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ ॥" ূ 
আনন্দ-ীবভোর ভক্তগণ প্রর-সম্মিলনে ছুটিলেন। সমুদ্রেব তীবে প্রন্থ-ভক্তে 
মিলন হইল। 
মহাপ্রতু ফিরিয়া আসিলে উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের গুরুদেব কাশীমএ্েব 
বাসভবন তাহার বাসের জন্য নির্ধারিত হইল। ভাগ্যবান কাশীমিশ্র স্বীয় 
বাসভবন প্রহর বাসের জন্য অকুষ্ঠিতচিত্তে প্রদান করিয়। গৌপবান্বিত হইলেন | 
এই সময়ে নীলাচলবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তির সহিত মহাপ্রভুর পরিচয় হয়। 
সার্বভৌম অগ্রণী হইয়া সকলের সহিত পরিচয় করাইয়! দিলেন এবং তাহার! 
মহাপ্রতুকে সভক্তি বন্দনা করিয়া কৃতরুতার্থ হইলেন। মহাপ্রহ্বও তাহাদিগকে 
প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন দ্বারা বড় কৃপা করিলেন। 
“তবে সবে পায়ে পড়ে দণ্তবৎ হৈয়।। 
সবা আলিঙ্গিল! প্রভু প্রসাদ করিয়া |” 
দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের পর স্বরূপ দামোদর আসিয়। মহাপ্রভুর শরণাগত 
ও সঙ্গী হইলেন। ইহার পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য । ইনি মহাপ্রভুর 
অন্যতম প্রেমিক ভক্ত ; নবদ্বীপে মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত ছিলেন, প্রহর সন্ন্যাসে 
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যর্যান্তিক ক্রিষ্ট হইয়া ৬কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বরূপ দামোদর নামে 
অভিহিত হন। স্বরূপ দামোদর মহাপ্রেমিক সন্াসী। গ্ররু-আজ্ঞ! লইয়! 
তিনি নীলাচলে বান করিতে লাগিলেন । দিবারাত্রি তিনি কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে 
বিশ্বল থাকিতেন এ" 'ভক্তগণ সমীপে মহাপ্রস্থর দ্বিতীয় কলেবর রূপে পরিগণিত 
হহতৈন। মহাপ্রভুর অন্তরে যখন যে 'ভাবের উদয় হইত, এক স্বরূপ ভিন্ন অপর 
কেহ তাহা গয়ঙ্গম কশিতে পারিতেন ন।| শ্বব্প অতি শ্নকগ ছিলেন । তিনি 
সাতে গন্ধব ও শান্রে বৃহস্পতি | মহাপ্র হবে নিত্য বিছ্যাপতি, চগ্তাদাস ও 
গাতগোিন্দ খ্বনাইয়। আনন্দ দিতেন । স্থূল কথ।, স্বরূপের ম্যাঘ নিত্যস্পী 
(ন9 জন মহাপ্র্থুর শত শত ভক্তের মধ্যেও অল্পই ছিলেন। এই কাই 
মহাপর্তর গুরু শপাদ ঈশ্বরপুবীব ভত্য গোধিন্দ আসিনা উপস্থিত হন এবং 
ঈবপুধী নিশাণ কালে যে তাহাকে নীলাচল যাইয়। শ্রীরুষ্চৈতন্যকে সেবা 
কবে আদেশ দয়। পয়াছেন, তাহ। মহাগ্রভকে জানান । মহাপ্রভু গুকৰব 
কঙ্কৰকে নিজ সেবকবপে গ্রহণ করিতে প্রথমতঃ দ্বিধা করিলেও, গুরু-আজ্ঞ। 
বণধ।ন জ্ঞানে ঠাহাকে তাপে গ্রহণ করেন। গোবিন্দ তৎকাল হইতে 
গ্রঙর একনিষঈ সেবক খাকিঘ। নিত্য তাহার খাবতীঘ পাবচর্ধাদি করিতে 
খাকেন। 


৫ 


দাক্ষিণাত্য শ্রমণ শেষে মহাপ্রতু নীলাচলে পুনবাগমন করিলে, উৎকলের 
রাজ। প্রতাপরুদ্র তাহার সহিত মিলিবার জন্য সাতিশয় উৎকন্ঠিত হন। 
প্রতাপকুদ্র স্বাধীন হিন্দু নরপতি। তিনি স্বীয় শৌর্ধে ও বীরত্বে সমগ্র উৎকল- 
ভূমি প্রবল মুসলমান রাজ! হোসেন শাহের কবল হইতে উদ্ধার করিয়৷ একচ্ছত্রী 
বৈজয়স্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হোসেন শাহ সে সময়ে বাঙ্গালা 
দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, তীহার প্রতাপও দুর্দান্ত ছিল। পরাক্রমশালী 
হিন্দু রাজার সহিত তাহার অবিরাম যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। কিন্তু হোসেন শাহের 
উৎকল রাজ্যে প্রবেশের সমস্ত চেষ্টা প্রতাপরুত্ ব্যর্থ করিয়াছিলেন। মহারাজ 


৩৮ নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য 


প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য | ইহ। দ্বারাও মহাপ্রভূর 
স্বরূপ উপলব্ি হইতে পারে। 
মহাপ্রভু দ্রাক্ষিণাত্য ভ্রমণে বহিগ্গত হইলে রাজা সাবভৌম পণ্ডিতকে 
মহাপ্রতৃর বাতা জিজ্ঞাসা কবেন। 
“শুনিল যে তোমার ঘরে এক মহাশয় । 
গৌড হইতে আইল। তি মহা! কপাময় | 
সাবভৌম রাঁজাকে মহাপ্রঙ্তুর যথাযথ বিধরণ জ্ঞাপন করিলে রাজ! বলিলেন,__ 
“_-ভট তুমি বিজ্ঞ-শিরোমণি | 
তুমি তারে কৃষ্ণ কহ ত তো সত্য মাঁন।।" 
“পুনরপি ইইন্তার হবে আগমন | 
একবার দেখি করি সফল নয়ন ॥” 
সাবভৌম রাজাকে স্পষ্ট বলিলেন, মহাপ্রভুর দশনলাশ রাজ|র পক্ষে অতীব 
হরূুহ | তিনি বিরক্ত সন্যাসী। রাজদ্শন তাহার পাক্ষ একান্ত নিষিদ্ধ। 
রাজার আগ্রহাতিশয্যে সার্বভৌম এক দিবস মহাপ্রন্ুনে রাজার আন্তরিক 
ভক্তি ও তাহাকে দর্শনেব জন্য তীব্র আকাজ্ঞী জানালে, মহাপ্রভ্ত যে উত্তর 
প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে সাবভৌম ভাত ও শঙ্কিত হইয়া মার কখনও 
এ প্রস্তাবের পুনক্ল্লেখ করেন নাই । মহাপ্রহ্ব উত্তবে বলিয়াছিলেন__ 
“সন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ দরশন | 
স্-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥ 
এছে বত পুনরপি মুখে ন। আনিবে। 
পুনঃ যদি কহ আম হেথ! ন1 দেখিবে ||” 
ইহার পর রাজার সম্বন্ধে আর কেহ কোন কথ। বলিতে সাহসী হয় নাই । 
রায় রামানন্দ প্রভু-আজ্ঞায় বিষয়কার্য পাঁরত্যাগ করিয়া বিদ্যানগরের স্বীয় 
কর্মক্ষেত্র হইতে নীলাচলে তাহার সহিত নিয়ত বাস করিতে আগমন করিয়৷ 
রাজ। প্রতাপরুদ্রের গৌরভক্তি এবং প্রতুকে দর্শন করিতে তাহার উৎকণা 
জানিতে পারেন। রায় রামানন্দ প্রভুকে বলিলেন, “প্রভু, রাজাকে তোমার 
আজ্ঞা বলায় রাজা আমাকে বিষয়কার্ধ হইতে মুক্তি দিয়াছেন। তোমার নাম 
শ্রবণমাত্র রাজ পুলকাবৃত হইয়৷ আমন হইতে উঠিয়া মহাপ্রেমাবেশে আমাকে 
আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, তুমি যে বেতন পাও” সেই বেতনই পাইবে, নিশ্চিন্ত 
হইয়া নীলাচলে বাস করিয়া প্রতুর চরণ ভজন কর।” 


ন'লাচলে শ্রারুষ্ণটচতন্ঃ ৩৪ 


“মামি ছার যে!গ্য নহি তার দরশনে। 
তারে যেই সেবে তার মফল জীবনে ॥ 
পবম রূপালু ঠেচে। ত্রজেন্দ্রনন্দন | 
কোন জন্মে অব মোনে দিবে দরখন ॥৮ 
রাজার আাতি বর্ণনা করিতে গিয়া মহাপ্রকব মন পরীক্ষাচ্ছলে কুশা গ্রবুদ্ধিঃ 
বযবহারনিপুণ রাম্ম বলিলেন, 
“ষে তার প্রেম-আন্তি দেখিল তোমাতে । 
তাঁর এক লেশ প্রীতি নাঁভক মামাতে ॥ 
বায় রামানন্দের এই বাক্যে প্রচ্ছন্নভানে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, তাহা ষে 
কতকাংশে শ্সিদ্ধ না! হউল, তাহ। বল। যায় না। প্রভু উন্ভবে আর্দ কে 
কিনেন. “তোযাকে এতেক গীতি তইল রাজাব | 
'এই শ্ঠণে রুষ্। তারে করিব অঙ্গীকার ॥” 
উহার কিছুকাল পব অপর এক দিবপ রাজ! সার্ভৌমকে ডাকি! তাহাল 
সম্বন্ধে প্রভ্ুকে কিছু বল! হইয়াছে কি ন। জানিতে চ*হেন | সার্বভৌম যে তাহাব 
জন্য অনেক যত্্র কবিয়ান্ছন, কিন্ত দেকাঁঁ হইতে পাবেন নাই এব" পুনবার 
উল্লেখ করিলে মহাপ্র$ঃ ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়। যাইবেন, তাহা€ রাজাকে 
জানাইলেন। রাজ প্রতাপরুদ্ের তখন প্ররুতই মহাপ্র$র প্রতি অনুরাগ 
জন্মিয়াছে। রাঙ্গা কেবল যে কৌতৃহলপরবশ হইয়া মহাপ্রভু দর্শনের জন্য 
লালায়িত হইয়াছেন, তাহা নহে । শক্তিৰ উক্্াসঙ্নিত ইষ্টদেব দর্শনের জন্য) 
মানব-হৃদয়ের ষে স্বাভাবিকী উতৎকগা, রাজার জদয়ে সেই পরম লোভনীয় 
উত্কগার স্যষ্টি হইয়াছে । বাঙ্গা সার্বভৌমকে বাখিতচিন্তে, বিষাদ-মলিন ক 
বলিলেন-__ “পাপী নীচ উদ্ধারিতে তার অবতার । 
শনি জগাই মাধাই না করিল তেহো। উদ্ধার ॥ 
প্রতাঁপরুদ্র ছাডি করিবেন জগৎ উদ্ধার । 
এই প্রতিজ্ঞা! করি জানি করিয়াছেন অবতার ॥ 
তার প্রতিজ্ঞা না করিব রাজদরশন । 
মোর প্রতিজ্ঞা তাহ! বিনা ছাডিব জীবন ॥ 
ধদি সেই মহাপ্রভুর ন৷ পাই কৃপাধন। 
কিবা রাজা কিবা দেহ সব অকারণ ॥” 
এইখানে যুগপং মনে রাখিতে হইবে, ইহা! উতৎকল-রাজ্যের প্রতাপান্িত 


৪৯ নীলাচলে শ্রীরুফটৈতন্ 


ত্বাধীন নরপতি প্রতাপরুত্বের নিজের উক্তি। মহাপ্রভুর ঈশ্বরত্ে সন্দিহান পাঠক 
মহারাজ প্রতাপরুদ্র ও পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বাস্থদেব সার্বভৌমের বিবরণ একাধিকবার 
পাঠ ও চিন্তা করিবেন। 

সার্বভৌম রাজার জন্য চিন্তিত হইলেন। বাজার তীব্র অনুরাগ দেখিয়। 
তিনি স্তভিত হইলেন। তিনি রাজাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, “তোমার উপর 
প্রভুর নিশ্চয়ই প্রসাদ হইবে। তিনি প্রেমাধীন, আর তোমার ঘষে প্রেষ 
দখিতেছি, তাহাও অনন্যসাধারণ। কাজেই তোমার প্রতি তাহার রুপা হওয়া 
অ।নবার্ধ।, সার্বভৌম রাজাকে এক অভিনব পন্থা নির্দেশ করিলেন। তাহাকে 
উপদেশ দিলেন, 'রথযাত্র।-দিবসে প্রভু নিজ ভক্তগণ সঙ্গে প্রেমাবিষ্টচিত্তে রথাগ্রে 
নর্তন ও কীতন করিবেন। তখন প্রেমানন্দে মহাপ্রতুব বাহ্াপেক্ষা থাকিবে না। 
তুমি সেই পুণ্যক্ষণে রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানে তাহার চরণ গ্রহণ 
করিবে এবং ভাগবতের বাস-পঞ্চাধ্যায়ী শ্লোক কয়েকটি তাহাকে শুনাইবে | 
তোমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে মহাপ্রভু নিশ্চয়ই আলিঙ্গন করিবেন। তোমার ভক্তির 
কথ রায় রামানন্দ মহাপ্রভৃকে বলিয়াছেন এবং তাহাতে তাহার মন কিছুটা 
ফিরিয়াছে ।, 

ভক্তিমান উৎকলরাজের প্রতি প্রহ্ুব এত কঠোরতা কেন, জিজ্ঞাস্য হওয়া 
বিচিত্র নহে । তিনি রাজার অন্ুরাগ-উৎকগ্ঠার বিষয় তো সম্যক অবগত ছিলেন, 
তবে তাহাকে দর্শন দিতে এত" আপত্তি কেন? 

গৌরলীলা! লোক-শিক্ষার জন্য । সন্যাসীর প্রতি ও রাজর্শন একান্ত 
নিষিদ্ধ। যে যুগধর্ম শিক্ষাৰ জন্য মহাপ্রভু একদিন নিত্যসঙ্গী স্থকগ ছোট- 
হরিদাসকে তপস্থিনী-তুল্যা বৃদ্ধ! বৈষ্ণবী মাধবী মাহিতী হইতে তুচ্ছ তও্ুলকণ। 
ভিক্ষাপরাধে নির্মম ভাবে নজন করিয়াছিলেন এবং আত্মগ্নাশিতে ঘিয়মান 
ভক্ত প্রয়াগে জাহবী-নীরে হরিদীসের দেহত্যাগ দ্বারা যাহার প্রতিষ্ঠার সহায় 
হইয়াছিল, ধর্মের সেই মহান্‌ আদর্শ লোকচক্ষুর সম্মুখে সর্বদা উজ্জলরূপে 
প্রতিভাত রাঁখিবার জন্য মহাপ্রতৃূর এই কঠোরতা_এই নির্মম অনুশাসন | 
কালচক্রে তাহার বিমল জ্যোতিঃ বর্তমানে মলিন বলিয়া বোধ হইতে পারে-_ 
বিষয়াসক্ত মানব আজ সার্ধ চারি শত বর্ষ পর সে মহান্‌ আদর্শ হইতে খখলিতপদ 
হইতে পারে, কিন্তু যতর্দিন হিন্দুধর্ম থাকিবে--যতর্দিন বৈষ্ণব নাম ভারত 
হইতে একেবারে মুছিয়া না যাইবে--ততদদিন সে আদর্শের সম্মুখে সকলকে 
ভক্তিভরে মন্তক অবনত করিতেই হইবে 


ঙ 


প্রভুর নীলাচল-প্রত্য।গমনের কিছুকাল পরেই গৌড দেশ হইতে ছুই খত 
গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণব মহাপ্রহথর দর্শনাভিলাষে নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হন। 
দত আচার্য এই দলের অগ্রণী এবং শ্রীবাসাদি নবদ্বীপের সকল ভক্তবুন্দই এই 
দনভূক্ত ছিলেন। প্রতি বসব গৌরউক্তগণ নানা রেশ সহা করিয়া গৌড হইতে 
সে স্দূব নীলাচল ধামে মহাপ্রক্ককে দেখিতে ষাইতেন এবং চাবি মাসকাল 
গুকুসঙ্গে বাস করিয়! নবদ্বাপ প্রত্যাদঙুন করিতেন। গৌরভক্তগণের এই 
ণাসরিক অভিষান তাহাদের গৌর-প্রীতির সম্যক পরিচায়ক । 
প্রথম যাত্রায় রাজ! প্রতাপকদ্র যখন সংবাদ পাইলেন ষে, মহাপ্রভূর নিজ জন 
বঙদেশ হতেই আগমন করিতেছেন, তিনি সার্ভৌম ঠাকুরের সহিত এক 
অটালিকায় আরোহণ করিয়া বেঞ্চবগণের পবিচয় জানিতে বাসন! প্রকাশ 
কন্লেন। গোপীনাথ সকলকেই চিনিতেন। তিনি একে একে পরিচয় দিতে 
লাগিলেন। ভক্তগণের তেজঃপুধ যি দর্শনে বাজ। বিস্মিত হইয়া বলিলেন__ 
“বৈষ্বের এছে তেজ নাহি দেখি আব।» 
মহাপ্রভু যে নাম-কীর্তনের প্রতিষ্ঠাতা এবং গৌরভক্তগণ গাহ্‌স্থ্য-লীলায় 
াহার সহিত যে প্রাণোন্মাদকব কীঙনে গৃহ-পবিজন বিস্বৃত হইয়া সার নিশি 
এ্বাস-অঙ্গনে যাপন কবিতেন, আজ মহাপ্রভুব দর্শনপথে নীলাচল-নিকবর্তী 
হইঘ1 ভক্তবুন্দ মৃদঙ্গ করত|লে সেই মধুর কীর্তন আরম্ভ করিলেন। সকলে 
াঁশন্দে বিভোব হইয়া! নাঁচিতে নাচিতে অগ্রসর হইতেছেন। সে আনন্দতরঙ্গ 
স- লকে উদ্বেলিত করিয়! তুলিয়াছে। বিস্মিত প্রতাপকন্র--বিশ্মিত সার্বভৌম 
[ননিমেষ নয়নে এই অদ্ভুত কীতন ও নৃত্য দর্শন করিয়া পুলকে রোমাঞ্চিত 
হইতেছেন। রাজ৷ প্রতাপরুত্র কীতনের ভাষা বুঝতে পারিতেছেন না, কিন্তু 
সে উদ্বাত্ত শ্বর-লহরীর মধুর বঙ্কারে অট্টালিকায় থাকিয়া! পুলকে শিহরিয়। 
উঠিতেছেন। তিনি সাবভৌমকে বলিলেন__ 
“এছে প্রেম, এছে নৃত্য, এছে হরিধ্বনি। 
কাহ। নাহি দেখি এছে কাহা নাহি শুনি |” 
কিন্ত প্রতাপরদ্রের বিশ্ময়ের পর বিন্ময় আসিয়! তাহার আজন্মপোধিত 
সংস্কারগুলিকে মধিত করিয়৷ তুলিল। তিনি দেখিতেছেন, ভক্তগণ পুরীধামে 
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পদার্পণ কাঁয়য়। শ্রীমন্দিরাভিমুখী না হইয়া. মহাপ্রতু প্রেরিত স্বরূপ ও গোবিন্দ 
সনে তাহার বাসভূমির প্রতি ভ্রুত ধানিত হইতেছে। ভক্তগণ যখন নরেন 
সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, স্বব্ূপ ৪ গোবিন্দ তৎকাঁলে মহাঁপ্রত প্রেরিত 
মাল! প্রসাদ দ্বারা সকলকে অভিনন্দিত করিলেন । রাজা! পুনরায় সার্বভৌমকে 
চিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রক্ষেত্রে আসিয়। এই সকল ভক্তগণ সর্বপ্রথম জগন্নাথ দেব 
“শন না করিয়া কোথায় যাইতেছেন এবং ইহার কারণই বাকি? সার্বশৌঙক 
উন্তবে বলিলেন-_ 
....-"এই স্বাভাবিক প্রেম বীজ | 
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকন্তিত চিত ॥ 
আগে তারে মিলি সবে তারে আগে লৈয়া। 
তব সঙ্গে জগন্নাথ দেখি আসিয়া ॥৮ 
রাজ! আজ্ঞা দিলেন, ভক্গণের স্বচ্ছন্দ বাসা. প্রসাদ ও দর্শনে যেন কোন 
প্রকাব নিস্ব উপস্থিত না হয়। পরিজনকে আজ্ঞা দিলেন তাহারা যেন সন্ত 
নিকটে থাকিয়] সাবধানে প্রন্কব উছিতমাত্র সর্বকার্ধ সমাধান কে 1 বৈসনগণ 
সিংহদ্বার দক্ষিণে রাখিয়া কাশীমিশ্রগৃহ পথে অগ্রসর হইলেন । এই সময €& 
স্বয়ং মহাবঙ্গে সকলের সহিত মিলিত হইলেন । অদৈত-ভবন হইতে পিদায় 
লইবার পন প্রভৃ-ভক্তে এই প্রথম সাক্ষাৎ । বিরহক্রিষ্ট ভক্তগণেন এই মিলানে 
ষে ভাবেব টৎস প্রবাহিত হইল, তাহ। বর্ণনাতীত। 
প্রথমেই বুদ্ধ অদৈতাচার্ প্রক্ুব চরণ বন্দন। করিলেন এ” প্রেমানন্দ 
উভষে অণ্থর হইলেন । শ্রবাসাদি ভক্তগণ একে একে গ্রতূর চপ্ণরেণু গ্রহণে 
পবিত্র হইলেন | মুবারি গুপ্তকে আলিঙ্গন দান কালে মুরারি চকিতে পশ্চাঁৎ 
হটিয়। গিয়। পলিলেন-__ 
“মোরে ন। ছুইহ মুঞ্ি অধম পামর | 
তোমার স্পর্শ ষোগ্য নহে পাপ কলেবর ॥” 
পড় উন্তবে বলিলেন “মূরারি দৈন্য সংবরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার হাদদ্ব 
বিদীণ হয়।” এই অভিষানে নামযজ্ঞের মহাসাধক ঘবন হরিদাসও ছিলেন । 
হরিদাস দূর হইতে প্রভূকে দর্শন করিয়৷ রাজপথ প্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। প্রত 
তাহানক আহ্বান করিলে হরিদাসি বলিয়া পাঠাইলেন-__ 


মন্দির নিকট যাইতে নাহি অধিকার ॥ 
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নিড়তে টোট। মধ্যে যদি স্বান গানিক পাও। 
তাহ। পড়ি বন্ঠো ণক কাল গে।উাউ | 

হবিদাসেব দৈন্য মহাপ্রভুর মমান্থিক হইল | বস্তুতঃ মভাপ্রভুব ভক্ুগণ 
দীনতাব প্রতিযৃত্তি। কুষ্ণপ্রেমেব প্রধান লক্ষণ এই দীন-।-_যাতাত “সর্বোনতম 
আপনাকে হীন কৰি মানে”__গৌব উক্তরুন্দের প্রনি অঙ্গে প্রকাশ পাইত। 

ভক্তবুন্দেব ধাঁসাব সংস্থান হই || ভপিদা7ণ্ব পূন্ক বসেন জন্য প্র 
কাশীমিশেব নিকট নিক্ন স্থান চা শা লইলেন। পক হবিদাস সভ মিলিত 
হইতে আসিলেন। ভবিধাস «ন পেমনবে নম কাতন বন ভিনলন। প্রতুকে 
দেখিয। দণগ্ডবৎ হইয। পিতেই প্র $ তাহাকে উঠাইয। সঞম আালিক্গন কন্লেন। 
হবিদাস বলিতে লাগিলেন প্র আমান »৮* কপদিদ ন | শাম নীচ, অস্পশ্টা, 
গামব_তোমাব আলিঙ্গঈনেব যোগ্য নহি । 

উন্তবষে এ” ₹*লনেন, ানজে পণিত্ গঠপব'ব চনত ণত মণকে আলিঙ্গন 
বিতেছি । তোমার পবিত্র ধম আমানত নাহ । *ভ নল্ি। প্র শমন্ভাগবন 
2ইতে শ্রোক পাঠ কবালন-_ 

'অহে। নত ম্বপ্চে।তত গর 

যজ্জিহ্বাণে প্তে নাম ভভাম | 
তেপুস্পপন্দে জ€বুৎ সন্ম,লা | 
বরঙ্গানচ নাম গৃন্ভি যে তে ॥ 

(যাহার জিহবাণে তোমাব নাম 'পছাম'ন লে ৮"ল হইলেও গবাযান | 
ধাহাবা তোমাব নাম লযেন, তাহাবাই প্শ্গাবা শাহাবাউই ভোমকণবী 
তাহাঁবাই সদাচাবী আর্য ও বেদাধাষী ) 

। শ্রমদ্ভাগবত, তৃতীয়, ৩৩* 

নাম কীর্তনই যুগধম। অন্নগতপ্রাণ ক্ষণশুস্বুব দেহ কলিব জীবেব পক্ষে 
ভগবৎ নাম কীতনই যে সাধন পথেব একমাত্র অবলম্বন, ইহাই প্রতিষ্ঠা কবিবাক 
জন্য মহাপ্রভু বিদ্জ্জন-মুখবিত নবছীপে অবতীর্ণ হইযাঁছিলেন। নাম মরহুম? 
তিনি বহুবার বহু প্রকাবে প্রচাব কবিযাছেন। “অভিন্নাত্মানাম নামিনঃ"__ এই 
মহাবাণী পুনঃ পুনঃ ঘোষণী কবিবা জীবকে আশান্বিত কবিযা গিযাছেন । সাঁধন 
পথে অগ্রসব হইতে হইলে বিক্ষিপ্ত চিত্বৃত্তি নিবোধ একাস্ত আবশ্যাক | ইন্দ্যি- 
গ্রাহা বিষয় হইতে মনকে সংববণ কবিযা একাগ্র কবিতে ন| পাবিলে ভগবদ- 
ভজন স্ুরপরাহত | বস্ততঃ একাগ্রতাই সাধন-জগতেব মূল বহস্য । ষোগেব 
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প্রক্রিয়! হ্বারা মনের এই একাগ্রতা সহজে লাভ হইয়া থাকে এবং তক্ন্যাই 
যোগসাধন-পথ এত প্রশত্ত। কিন্তু অপর দেহের পক্ষে কৃচ্ছুসাধ্য যোগ সম্ভবপর 
নহে, তাই মহাপ্রভু যুগোপযোগী নাম-কীতনরূপ সাধনার সহজ পন্থা নির্দেশ 
করিয়াছেন। “নামে বিবেক-বাতাস খেলে, নামেই ভক্তি-রতন মিলে”__ইহা 
ধরব সত্য । চিত্তের স্থের্ধ আনিতে, বহিমু্খী মন অন্তমুখী করিতে এমন সহজ 
উপায় আর নাই। 
হরিদাস কাশীমিশ্রের প্রদত্ত নিন স্থানে বাসা পাইলেন। অতঃপর 
মহাপ্রক্তু গৌড়ীয় ভক্তগণসহ আনন্দে সমুদ্র্ীন ও মহাপ্রসাদ গ্রহণ কবিলেন। 
ভক্তগণ সকলেই কৃষ্ণ প্রেমোন্মন্ত । বিশেষতঃ পুণ্যতীর্থ পুরুষোত্তমে মহাপ্রহ্ুর 
দেবদুল্লভ সঙ্গলাভে তাহারা যে আনন্দের আস্বাদ পাইতেছিলেন, তাহ। সাধাবণ 
বুদ্ধির অনধিগম্য । সন্ধ্য|সমাগমে মহাপ্রভু নিজ জন সনে জগন্নাথ-মন্দিরে 
সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন । 
“চারিদিনে চার সম্প্দায় করে সঙ্কীতন। 
মধ্যে নৃত্য করে প্রড় খচীর নন্দন ॥” 
গা ঈ ৯ নর 
কীঙনের মহামঙ্গল পনি যে উঠিল। 
চতুর্দশ লোক ভরি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥” 
নীলাচপবাসী আবালবৃদ্ধবপিত| অশ্রুত ও আদৃষ্টপূর্ব সে অদ্ভুত কীতন দেখিতে 
ধাবিত হইলেন । মহাপ্রঞ্ত শ্মন্দির বেডিঘ্ব। নৃত্য আরম্ত করিলেন। জগন্নাথ- 
মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্ত বৃত্য করিতেছেন আর তাহার নয়নাশ্রুতে চতুিকস্থ 
দর্শকবৃন্দ সাত হইতেছে। প্রস্থুর প্রেমবিকার দর্শনে সমবেত লোকসমূহ 
প্রেমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন । রাজ প্রতাপকদ্র অট্টালিকায় আরোহণ 
করিয়। কীর্তন দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব নুত্যদ্শনে তাহার 
উতৎকঠা দ্বিগুণ বুদ্দিপ্রাপ্ঠ হইল | রাজ। সাবভৌকে পুনরায় এক পত্রী পাঠাইয়া 
জানাইলেন__ 
“প্রত্ুরূপ। বিন্ন মোর রাজ্য নাহি ভায় ||” 
“যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি। 
রাজ্য ছাডি গ্রাণ দিব হইয়া ভিখারী ॥” 
পত্রী পাইয়৷ সার্বভৌম বড় চিস্তিত হইলেন। তিনি পত্রের মর্ম সকল 
ভক্তগণকে জানাইলেন এবং তাহারা নিত্যানন্দকে অগ্রণী করিয়া প্রত্বর নিকট 
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রাজার আন্তরিক অবস্থা! নিবেদন করিলেন। রাজার অবস্থা বিদিত হইয়! 
প্রভুর মন' কোমল হইলেও, তীহার সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না। 
তখন সকলে পরামর্শ করিয়া মহাপ্রভ্তর একথপ্ বহির্বাস প্রসাদন্বর্ূপ রাজাকে 
পাঠাইয়! দিলেন 
“বস্থ পাইয়। আনন্দিত হইল রাজার মন। 
প্রভুরূপ করি করে বস্থের পূজন |” 
রায় রামানন্দও 'প্রত্তুকে রাজার সম্বন্ধে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন । 
তাহার একান্ত আগ্রহে প্রস্থ রাজপুত্রের সহিত মিলিত হইতে সম্মত হইলেন । 
“শ্রামলবরণ”__-পীতাঙ্গরধারী প্রিয়দর্শন রাজপুত্রের সহিত মিলনে প্রত্ুর শ্রীরুষ্ণ- 
স্বৃতি হইল এবং আনন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
“প্রন স্পর্শে রাজপুত্রের হইল প্রেমাবেশ | 
ম্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ ॥” 
ভাগ্যবান রাজপুন ছন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত পুণ্যফলে মহাপ্রতুর আলিঙ্গন 
লাভ করিয়া 
“ক্ষণ কৃষ্ণ কহে নাচে করয়ে ক্রন্দন |” 
রাজ। প্রতাপরুদ্র প্রেমাবিষ্ট পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়। নিজেও প্রেমাবিষ্ট হন। 
গৌরলীলায় এইরূপ আবিঃতার নিদর্শন প্রায়শঃই দেখিতে পাওয়া ফায়। 
প্রধযাহাকে শক্তি সঞ্চার করিয়া! আলিঙ্গন দান করিতেন, সেই কষ্ণপ্রেম লা 
করিয়া আনন্দে আম্মহার। হইত এবং তাহার আলিঙ্গনে অপরে পুনরায় তদ্রপ 
সমভাবে প্রেমাবিষ্ট হইত । 
মহাপ্রভুর গ্রবতিত ধর্ম যে এত দ্রত প্রসারত। লাভ করিয়াছিল, উহার 
নখ্য কারণ এই শক্তি সঞ্চার। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালেও তিনি এইরূপে অত্যন্- 
কালের মধ্যে সমগ্র দেশ বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন । 
এই শক্তি সার অমান্ধী | যুগধর্ম প্রচারের জন্য ইহার স্থষ্টি । 


৭ 


গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রতি বৎসর রথযাত্রার অব্যবহিত পূর্বে নীলাচল আগমন 

করিয়া চারি মাস কাল প্রভুসঙ্গে বাস করিয়। প্রত্যাবর্তন করিতেন । 
কগন্নাথদেবের রথধাত্র। হিন্দুর মহাপব। শত শত ধর্মপ্রাণ নরনারী এই 
পর্বোপলক্ষে প্রতি বৎসর পুরুষোত্তমক্ষেত্রে সমবেত হইয়া থাকেন। জগন্নাথদেবের 
রথাগ্রে প্রেমাবেশে নন ও কীত্ন মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলার এক প্রধান অঙ্গ। 
রথযাত্রা! নিকটবতা হইলে মহাপ্রভু গুণ্িচামন্দির-মাঞজন সেবা মাগিয়া লইলেন। 
শ্রমন্দির হইতে প্রায় দেড মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। রাজা ইন্জছ্যু্নের 
রাণী গুণ্ডিচা দেবার নামানুসারে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে । কথিত 
আছে, গুপ্ডি দেবী রথধাত্রায় জগন্নাদেবকে এই মন্দিরে আনয়ন করিতেন। 
অগ্যাবধি সেই নিয়ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । জগন্নাথদেব শ্রমন্দির হইতে 
রথে আরোহণপূর্বক গুপ্ডিচামন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। মন্দির মার্জন পভ 
যোগ্য সেবা নয়। মন্দিরের কর্তৃপক্ষ মৃহাপ্রতকে এই সেবার ভার |দতে 
প্রথমতঃ কুগাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্ত মহাপ্রত্ত নিজগণসহ সানন্দে এই ম।চ 
সেবাই বরণ করিয়া লইলেন। , গুপ্ডি।-মন্দির স্ুচারুরূপে পরিষ্কৃত ও জল্দার] 
ধৌত ও মাজিত হইল। গুপডিচ।-মন্দির মান দ্বারা পরই জীবকে শিক্ষা দিলেন 
_-ভগবানের সেবায় উচ্চ নীচ নাই । সেবামাত্রই বরেণ্য । যাহা সাধারণ 
লোকচক্ষুর নিকট তুচ্ছ বলিয়। পরিগণিত হইয়া থাকে, ভক্তের নিকট তাহ ও 
অতি আদরের । অতঃপর ভগন্নাথদেবের “নেজ্রোৎসব” আরম্ভ হইল। 
ন্নানযাত্রাবসানে শ্াবিগ্রহের অঙ্গরাগ এবং, চক্ষুদান উপলক্ষে পঞ্চদশ দিন দর্শন 
বন্ধ থাকে, সেই উৎসবই “নেত্রোৎ্সব” নামে অভিহিত । পঞ্চদশ দ্দিন জগন্নাথদেব 
দর্শন না পাইয়া প্রক্ত মহাছুঃখে ছিলেন। উতৎসবাবসানে প্রভূ উৎকগ্ায় শ্রীদুখ 
দর্শন করিতে ধাবিত হইলেন। প্রভু দেখিতেছেন-__ 

“প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল। 

নীল মণি দর্পণকান্তি করে ঝলমল ॥| 

বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ | 

ঈষৎ হসিত কাস্তি অমুত-তরঙ্গ ||” 

মহাপ্রভু তো বিগ্রহযূতি দেখিতেছেন না, তিনি যে সেই কোটি মনমথ- 
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মনমথ-প্রেমের অফুরন্ত প্রশ্রবণ সাক্ষাৎ শ্রীরুষ্ণকেই দেখিতেছেন। দর্শনে 
মহাপ্রভুর কি অবস্থা হইতেছে? 
“্রীমুথ-সৌন্দর্যমধু বাড়ে গ্ষণে ক্ষণে । 
কোটি কোটি ভক্ত-নেত্র-তঙ্গ করে পানে ॥ 
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাডে নিরম্তর । 
মুখান্বুজ ছাড়ি নেত্র ন| হয় অস্তর |” 
ধীরে ধীরে রথযাত্রার পুণ্যতিথি সমাগত হইল । 
যে পরম মোহন নৃত্য একবার মাত্র দর্শনে জীবের বাসনা-মূলিন মন নির্মল 
হইয়। কুষ্ণভক্তির উদয় হইত-বহিমুর্খী খানবের স'সার-বন্ধন শিথিল হইয়। 
এপ্রারুত ভাবরাদ্যের অনাম্বারদিত আনন্দের অনুভূতি উদ্ভব হই'ত, ৬বারাণসী- 
থামে বিন্দুমাধব অঙ্গনে এক দিবস যে নৃত্যদর্শনে মায়াবাদের প্রধান উপ্াসক 
বৈর্ধান্তি ৮শ্রেপ আপা প্রকাশানন্দ-নরম্বতী জন্মজন্মান্তরের জ্ঞান-কর্মপাশ হইতে 
হস! মুক্ত হইয়। ভগবদ-ুক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন এব” স্বুত 
পৃবাপরাধ অশ্রজলে ক্ষা ন করিয়া প্রভুর চরণতলে পতিত হইঘাছিলেন, গু 
নীলাচলে এই পুণ্যতিখিতে জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নবলোকলোচনেব সম্মুথে 
জীবের কল্যাণপ্রদ সেই মধুর নৃত্য আরম্ভ করিলেন। নৃত্য মানবহৃদর়েব অবরুদ্ধ 
আনন্দসত্বার বাহ্িক অভিব্যক্তি। অন্থণিহিত আনন্দ-উৎস মনের /নলাভূমি 
অতিক্রম করিয়া দেহের প্রতি অঙ্গে বিচ্ছুরিত হয়। এই আনন্দ ভগবানের 
অন্যতম এক্তি 'স্তাদিনীর”ই ক্ষাণ বিকাশ মাত্র। ভগব্ৎ-প্রেমানন্দাবিক্যে ষে 
নৃত্য, তাহ। জীবের স্ববশে কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না। হদয় দ্রবকাঁরী এই 
মোহন নৃত্য মহা প্রভুই জীবকে সবপ্রথম দেখাইয়। গিয়াছেন | 
মহাপ্রস্তুর তুষ্টির জন্ত রাজা প্রতাপরুদ্র এ বসর রথযাব্রার যে বাট 
আয়োজন কাঁরয়াছেন, তাহাতে সমগ্র উৎ্কল-ভূমি এক অভিনব আনন্দ- 
স্পন্দনে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। রখযাত্রার দিবস রাজা স্বয়ং স্থবর্ণ-মাছনীহন্ছে 
পথ সম্মার্জন করিয়া চন্দনজলে তাহা অভিষিক্ত করিলেন, এই পথে ঠাকুরের 
রথ অগ্রসর হইল । 
“রথের সাজনি দেখি লোকে চমৎকার । 
সব হেমময় রথ স্বমের আকার || 
গত শত শুরু চামর দর্পণ উজ্জল। 
উপরে পতাকা শত চান্দোয়। নির্যল ॥ 
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ঘাগর কিস্কিনি বাজে ঘণ্টার কণিত। 
নানাচিত্র পষ্টবন্ত্রে রথ বিভূষিত ॥৮ 

মহাপ্রভু “মনিমা” “মনিমা', বলিয়। উচ্চধ্বনি করিতে লাগিলেন। নান। 
বাগ্ঘ-কোলাহলের মধ্যে গৌড়দেশীয় মল্লগণ রথ টানিতে লাগিল । 

“ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।” মহাপ্রভু নিজ ভক্তগণকে একত্র 
করিয়া সকলকে মাল্য-চন্দনে বিভূষিত করিলেন। শ্রীহস্ত স্পর্শে ভক্তগণের 
আনন্দ বৃদ্ধি পাইল, প্রত্ব কীতনের সাতটি সম্প্রদায় গঠন করিলেন। চারি 
সপ্প্রদ্দায় রথের অগ্রভাগে, ছুই সম্প্রদায় ছুই পার্থে এবং পশ্চাতে এক সম্প্রদায়ের 
স্থান নিদি্ হইল। সাত সম্প্রদায়ে এক সঙ্গে চৌদ্দ মাদল বাজিয়। উঠিল। 

“যার ধ্বনি শুনি বৈষ্ণব হইল পাগল ।” 

নাম কীর্তনের মহামক্গলধ্বনি উ্িত হইয়! চতু্দিক ব্যাপ্ত হইল। 

“সাত ঠাই বলে প্রভু হরি হরি বুলি। 

জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি ॥| 

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ । 

এককালে সাত ঠাঞ্চি করেন বিলাস ॥ 

সব কহে প্রভু আছেন এই সম্প্রদায় । 

অন্য ঠা নাহি যায় আমার দয়ায় ॥” 

অতঃপর প্রভু স্বয়ং নৃত্য করিতে মনন করিলেন । সাত সম্প্রদায় একাত্রঙ্ 
হইল। দশজন প্রভুর সঙ্গে গাহিতে ও নাচিতে লাগিলেন । 

“দণ্ডবৎ করি প্রহথ জুড়ি দুই হাত। 
উদ্ধ মুখে স্ততি করে দেখি জগন্নাথ ॥” 

“নমে। ব্র্ণ্যদেবায় গো-ব্রা্ষণ-হিতায় চ। জগাদ্ধতান কন্খার গোবিন্দ 
মনো নমঃ ||”. “জর়তি জয়তি দেবে! দেবকীনন্দনোহপে। 

জয়তি জয়তি রুষ্ণঃ বৃষ্িবংশপ্রদীপঃ ॥ 
জয়তি জয়তি মেঘ-শ্টামলঃ কোমলাঙ্গো | 
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥” 

আবিষ্ট হইয়া! ক্লোক পড়িতে পড়িতে প্রন্ত প্রণাম করিতে লাগিলেন । 
এইবার প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন। 

“নৃত্যে প্রভৃর ধাহা ধাহ! পড়ে পতল । 
সসাগর বহীশৈল করে টলমল ॥ 


নীলাচলে শ্রীরষ্চৈত্ত ৪৯ 


আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়। 
স্থবর্ণ-পর্বত যেন ভূমিতে লোটায় ॥” 
নিত্যানন; ছুই হস্ত প্রসারিত করিয়! প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। 
প্রীভুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি আশে পাশে সর্বত্র সন্বস্ত । অছ্ৈতাচার্ধ হুঙ্কার 
করিয়া হরিবোল বলিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছেন। লোকসংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কল্লোল্লিত জনশ্রোত তন্ময়চিন্তে প্রহুর নৃত্য 
দেখিতে ছুটিরাছে। স্বয়ং প্রতাপকুদ্র পাত্রমিত্রগণসহ লোক নিবারণে বিফল 
চেগ্তায় রত হইয়াছেন । প্রভুর নৃত্যে সকলেই আবিষ্টচিন্ত | রাজা বিহ্বল 
হইয়া নৃত্য দেখিতেছেন আর উহার শরার প্রেমময় হইতেছে। বাজার 
অগ্রভাগে প্রভুর নিজ জন নিবাস আবিষ্ট হইয়া নৃত্য দর্শন করিতেছেন | 
রাজার অবাধ দর্শনে বিস্ব হওয়ায় রাহ্ুমন্ত্া হারচন্দন প্রনিবাসকে একপাশে 
যাইতে হস্খাঁব। পাব বার ঠেলিতেছেন , শ্রনিবাসের বাহ্যাপেক্ষ। নাই, তিনি 
বাব বার উত্তাক্ত হওয়ায় দেশ-কাশ-পাজ বিশ্বতি হইদ। হবিচন্দনকে এক 
চপেটাঘাত করিলেন। রাজমন্ত্রী এই অপমানে কুদ্ধ হইঘা কিছু বলিতে 
ভশুখ হওয়ায় বাজা তাহাকে নিবাবণ করিযা| নলিলেন__ 
“ভাগ্যবান তুমি হহার হস্তস্পশ পাইলা। 
আমার ভাগ্যে নাই তুমি কৃতার্থ হইল। ॥” 
এই সামান্য ঘটনাও রাজা প্রতাপরুদ্রের মানসিক ভাব জ্ঞাপন করিতেছে। 
গু নৃত্যে প্রহর অদ্ভুত বকার আবস্ত হইল। এককালে অগ্ট সাত্বিক ভাব 
দেব্ধেহে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 
“মাংস-ব্রণসহ রোমবুন্ পুলাঁকত। 
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত ॥ 
একেক দস্তেব কম্প দেখি লাগে ভয়। 
লোক জানে দন্ত সব খসিয়। পডয় ॥ 
সর্ববাঙ্জে প্রন্থেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম। 
জজ্জগগজজগগগদগদ বচন॥” 
প্রত “জগন্নাথ” পূর্ণ উচ্চারণ করিতে পারিতেছেন না, জ জ গ গ বলিতেই 
“জগ যন্ত্র ধারা যেন বহে অশ্রজল |” চতুদ্দিকস্থ সমবেত লোক প্রভুর অশ্রজলে 
্নাত হইতে লাগিলেন। প্রভুর দেহকাস্তি কখনও অরুণবর্ণণ কখনও আবার 
পরমুহূর্তেই মল্লিকা 'পুম্পের বর্ণ ধারণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিতেছিল । 


৫০ নীলাচলে 'শ্রাকষ্চচৈতন্থয 
কখনও বা প্রভু স্তব করিতেছেন, কখনও ভূমিতে পতিত হইয়! শ্বাসহীন 
হইতেছেন। 

“কু নেত্র নাসা জল মুখে পডে ফেন। 

অমুতের ধারা চন্দ্রবিষ্বে বহে যেন” 

কখনও বা গুভু ভাাবেশে ভূমিতে বসিয়া অধোমুখে তর্জনী দ্বার। রুষ্ণযৃতি 
আকিতেছেন আর ব্বরূপ অন্গুলী ক্ষত হওয়ার আশঙ্কায় সভয়ে নিজ করে তাহ। 
নিবারণ করিতেছেন। গুভৃ ভাব বিশেষে প্রবেশ করিতেছেন আর তদনুযায়ী 
নৃত্যের প্রকৃতিও পরিবতিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্ববপ ভাব অনুযায়ী পদ? 
ধরিতেছেন। ম্বৰপ গাহিলেন__ 

“সেই তো৷ পরাণ নাথ, পাইন ।” আর প্রভৃও আনন্দে মধুর নৃত্য আরম 
করিলেন । কুরুক্ষেত্রে গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শন পাইয়! আনন্দে উথলিয়। উঠিয়াছেন,_- 
প্রভুর মন এই ভাবে আচ্ছন্ন। সেই ভাব অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে মধুর কীতন « 
নৃত্য হইতেছে । প্রভৃর হৃদয়ে আনন্দ-সিদ্ধ প্রবাহিত হইতেছে । নীলাচলবাসী 
সমবেত অগণিত যাত্রীর দল, পাত্রমিত্র সনে রাজ প্রতাপরুত্র এই অদ্ভুত নৃত্য 
দর্শন করিয়। প্রেমে অভিভূত হইতেছেন। 

“প্রেমে নাচে গায় লোক করি কোলাহল । 
প্রভুর নৃত্য দেখি সবে আনন্দ-বিহ্বল ॥” 

কখনও প্রত রথ প্রদক্ষিণ করিতেছেন-_-কখনও রথের পশ্চাতে গিয়া মাথা 
দিয়া রথ ঠেলিতেছেন, আর হড. হড়, করিয়া রথ অগ্রসর হইতেছে । এইক্পে 
প্রন নিজগণ সনে মহানন্দে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন__ 
রথ ক্রমে “বলগণ্ডীতে” উপনীত হইল। 

“বলগণ্ডী” জগন্নাথদেবের মাসীর আলয় বলিয়া পরিচিত । ইহা শ্রীমন্দির ও 
গুপ্ডচার মধ্যপথে । ইহার দক্ষিণ ভাগে বুন্দাবনতুল্য চারু পুপপোগ্যান। এই 
স্থানে রথ আসিলে জগন্নাথদেবের ভোগ হইয়! থাকে । ভক্তগণ এই স্থানে ঠাকুরকে 
স্বেচ্ছামত ঈপ্মিত ভোগ দিয়! থাকেন। দীর্ঘকাল উদ্দগ্ড নৃত্যে প্রতু শ্রান্ত হইয়। 
বলগণ্ডীর রমণীয় উপবনে প্রেমাবিষ্টে পড়িয়। আছেন, ভক্তগণও স্থানে স্থানে বিশ্রাম 
করিতেছেন। এই সময় রাজ! প্রতাপরুত্্ সার্বভৌমের পূর্ব উপদেশমত রাজবেশ 
পরিত্যাগ করিয়া অতি দীন বৈষ্ণব বেশে উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন। রাঁজার 
ভাগ্যাকাশে আজ সৌভাগ্য-সত্ধয সমুদদিত। যে যজ্ঞের সফলতার জন্য তিনি 
হর্দয়ের সমস্ত শক্তি ও একাগ্রত। নিয়োজিত করিয়া এতকাল ব্যর্থমনোরথ 


নীলাচলে শ্ররুষ্চৈতন্ত ?১ 


হইয়াছেন, আজ তাহার পূর্ণাুতির দিন। মহারাজ প্রতাপরুর ধীরে, ভীত 
কম্পিত বক্ষে প্রভুর সকাশে উপস্থিত হইতেছেন। 
ধীরে সমীরণ বহিতেছে। মুদুমন্দ পবন ফুল্লকুন্থমদামের সৌরভ-ম্ষম। বহন 
করিয়। পরিশ্রান্ত ভক্তগণকে ব্যজন করিতেছে । চতুর্দিক নীরব__-এক অখণ্ড 
শাস্তি বিরবাজিত। কেবল গৌরপ্রেম-বিচ্বল একটি মহা প্রাণ হৃদয়ের চির পোধিত 
আকাকঙ্ষ। সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়। মুছু পর্দবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা 
ভক্তগণকে ষোডহস্তে বন্দন। করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। হৃদয়ের সমগ্র 
শক্তি ডদ্ধৎদ্ধ করিয়। সাহস এবে মহাপ্রভুর চরণ ধারণ করিলেন। বাজ নিপুণ- 
ভাবে প্রভুর পারদ সংবাহন করিতেছেন আর রাসলীলার “জয়তি তেখধিকং, 
শ্লোক পাঠ কধিতেছেন। 
“শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার । 
পল বোল বণি উচ্চে বলে বার বার ॥” 
আশ্বাস পাইয়। নুপতি পড়িলেন__ 
“তব কথামত” তণ্তজীবনং 
ববিভিরীভিতং কল্মষাপহম্‌ । 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রমধাতিতম, 
ভাব গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ 
( শ্রমভাগবত, ১০ম, ৩১খ ) 
আবেগভরে গদগদ কছে উচ্চারিত ভাগবতেব গ্লোক শ্রবণে প্রভু আর স্থির 
থাকিতে পারিলেন না । সত্তর উঠিয়া রাজাকে আলিঙ্গন দান করিলেন । 
“তুমি মোরে বহু দিলে অযুল্য রতন। 
মোর কিছু দিতে নাহি দিন আলিঙ্গন ॥ 
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার । 
ছুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জলধার ॥” 
প্রেম আজ সন্্যাসের কঠোর বর্ম ভেদ করিয়। চিরন্তন বিধি-নিয়ম ভাসাইয়! 
, দিয়া স্বীয় প্রাধান্ স্থাপন করিল । প্রেমাবিষ্ট প্রভুর এযাবৎ বাহ্স্ফৃতিই ছিল না 
এই সপ্রেম আলিঙ্গনের পাত্র যে উৎকলরাজ প্রতাপকদ্র-দিনও রথাগ্রে 
নৃত্যকালে ভূমিতে পড়িবার সময় যিনি সম্ত্রমে অঙ্গ স্পর্শ করাতে বিষয়ীর স্পর্শ 
হইলঃবলিয়। গ্রহন কত না আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা যেন প্রত জানিতেই 
পারেন নাই। প্রভুর চক্ুুনিমীলিত। গঞ্ড বহিয় প্রেমাশ্র পড়িতেছে। প্রত 


৫২ নীলাচল শ্রীকষ্ণচৈতন্য 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুমি? কে তুমি হিতকারী বন্ধু আজ আচথ্িতে অসিয়া 
কষ্ণলীলামূত পান করাইতেছ ?” রাজ! বলিলেন, “আমি তোমার দাসানুদাস। 
রাজা আনন্দে চঞ্চল-_-কঠ গদগদ। হৃদয়ের সকল তত্্ী হইতে আজ এক 
সার্থকতার ললিত সুর বাজিয়৷ উঠিতেছে। রাজা! সকল ভক্তের বন্দনা! করিয়। 
উদ্ভান হইতে বহির্গত হইলেন। এদিকে রথ পুনর্বার গুঙ্ডচা অভিমুখে অগ্রসর 
হইল। কিয়দ্দ'র গমনের পর রথের গতি সহসা স্তব্ধ হইল। বলিষ্ঠ মল্লগণ 
প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও রথ টানিতে পারিল না। রাজা প্রতাপরুদ্র ব্যগ্র 
হইয়। মত্ত হস্ডিযৃথ দ্বারা রথ টাঁনাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নিশ্ষল__রথ এক 
পর্দও অগ্রসর হইল না, স্থাণুর ন্তায় অচল হইয়] রহিল। বিশ্বস্তর জগন্নাথের রথ 
কে চালাইতে পারে ? “ঈশ্বরেচ্ছায় চলে রথ_-না চলে কারও বলে।” যাত্রি- 
মগ্ডলে হাহাকার ধ্বনি উঠিল । 

“অঙ্কুশেব ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার । 

রথ নাহি চলে লোকে করে হাহাকার ॥” 

মহাপ্রভু নিজগণ সনে এই আকম্মিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতেছেন। এ 

নিদারুণ দৃশ্য আর অধিক ক্ষণ দেখিতে পরিলেন না। রথরজ্ভ্ব হইতে হ-স্তযুধ 
মুক্ত করিয়া নিজগণকে রথ টানিতে দিলেন । 

“আপনে রথের পাছে ঠেলে মাথ! দিয়|। 

হড্‌ হড. করি রথ চলিলা ধাইয়। ॥” 
“জয় জগন্নাথ” বলিয়! মহানন্দে সর্বলোক জয়প্বনি করিয়া উঠিল। 

“জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | 

এই মত কোলাহল লোক ধন্য ধন্য ॥ 

দেখিয়। প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে । 

প্রভুর মহিম! দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে |” 

রথ গুগ্ডচা মন্দিরে পৌছিল। গুপ্ডিচা মন্দিরে আগমনাবধি গ্রতুর বিরহ- 

সুতির অবসান হইল । শ্ররুষ্ণ বুন্দাবনে আগমন করিয়াছেন, গত এই ভাবে 
বিভাবিত থাকিয়|! আনন্দে ইন্দদ্যুক্ন সরোবরে স্নান ও জলকেলিতে, ছিসন্ধ্যা 
অন্দির-প্রাঙ্গণে কীর্তনে কাল কাটাইতে লাগিলেন। 


৮ 


গৌড়ীয় ভক্তবুন্দ যত দিন নীলাচলে ছিলেন, প্রভু তীহার্দের সহ নিত্য 
নরেন্্-সরোবরে ন্লান, জগন্নাথ-মন্দিরে কীর্তন ও মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া 
তাহাদের দীর্ঘকালের অদর্শনজনিত বিরহ-ব্যথ৷ প্রশমিত করিলেন। ভক্তগণও 
প্রকুঙ্গলাভে নবদ্বীপের সেই বিস্তৃত দিনগুলির আনন্দোৎ্সব ফিরাইয়। 
আনিলেন। কাহারও আর কোন ক্ষোভ রহিল ন!। 
রথযাত্রা অবসানে গৌড়ীয় ভক্তগণ মধাপ্রভূর নিমন্বণ বণ্টন করিয়া লইলেন। 
£স্ুকে ভিক্ষা দিতে তাহাদের এত একান্তিক আগ্রহ যে, এক একদিন তিন 
চার জনের আহ্বান একত্র হইত। ভক্তগণ প্রভুদনে কিরূপে দিন যাপন করিতে- 
ছিলেন, তাহার একটি উদাহরণ দ্রিব। রায় রামানন্দ ও পণ্তিত সার্বভৌম 
উঠয়েই পরিণতবয়ক্ক ও গম্ভীর । বিশেষতঃ উৎকলে তাহাদের পদমর্যাদান্ষায়ী 
মান-সম্তরম ও প্রচুর। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম উভয়কে গলাইয়। ফেলিয়াছে। তাহাদের 
স্বাভাবিক গাভ্ভীর্ধ তরলমতি বালকের চপলতায় পরিণত হইয়াছে । এক দিবস 
ইন্্ত্যু্র সরোবরে ই"হাদের চঞ্চল জলকেলি দেখিয়। প্রতু স্মিত মুখে গোপী- 
নাথকে বলিলেন-__ 
“পণ্ডিত গম্ভীর দৌহে প্রামাণিক জন। 
বাল্য-চাঞ্চল্য করে করহ বর্জন ॥” 
গোপীনাথ উত্তরে বলিলেন__ 
“প্রভু তোমার কপ মহাসিন্ধু। 
উছলিত করে যবে তার এক বিন্দু ॥ 
মেরু মন্দার পর্বত ডুবায় যথা তথা। 
এই ছুই গণ্ড শৈল ইহার কা কথা ॥” 
ভক্তগণ নীলাচলে জগন্নাথদেবের নাঁনাবিধ উৎসব দেখিতে লাগিলেন। 
কুষ্-জন্মতিথিতে নন্দ-মহোৎসব হইল-_সকলে মহানন্দে তাহাতে যোগদান 
করিলেন। ক্রমে তাহাদের নীলাচল ত্যাগের দিন সমাগত হইল । প্রতু সকলকে 
একত্র করিয়। প্রতি ভক্তকে মধুর বচনে অভিভূত করিলেন। 
শ্রীবাসকে বলিলেন, “শ্রীবাস মাতাকে এই বস্ত্রথানা দ্িও। তাহাকে 
আমার প্রণাম জানাইয়া আমার সর্বাপরাধ ক্ষমা করিতে বলিও।” 


৪ নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য 


“তার প্রেমবশ আমি তার সেবাধশ্ম | 
তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কম্ম ॥” . 

মাতাকে বলিও, “আমি নীলাচলে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে তাহার চরণ 
সমীপে উপস্থিত হইয়! থাকি ।” 

“যেদিন তিনি নান প্রকার অন্নব্যগুন প্রস্তৃত কবিয়। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দেন 
এবং প্রসাদ কোলে লইয়! “আমার নিমাঞ্জির প্রি এ সব ব্যঞ্জন” বলিয়। পুত্র- 
শ্রেহ-বিগলিতকঠে রোদন করিতে থাকেন, আমি অলক্ষিতে গিয়া তাহা ভোজন 
করিয়া আসি। মাতা তাহা জানিতে পারেন না, শৃগ্ঠ পাত্র দেখিয়া ভাখেন 
কেহ বা আসিয়! তাহ ভক্ষণ করিয়াছে ।” মাতার কথা বলিতে বলিতে প্রন 
বিহ্বল হইলেন। পূর্বেই বলিয়াছি, মহাপ্রভু মাতিভক্ত-শিরোমণি | সন্যাসের 
নির্মমতা মে ভক্তির উৎস বিন্দূমাত্রও শ্রফ করিতে সমথ হয় নাই । এই সময় 
কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ খাকে প্রভূ প্রতি বসব জগন্নাথদেবেব বথেব 
পট্টডোরী অনিবার সেব। প্রদান কবেন। সতারাজ প্রভুকে বিনয়নঅবচনে 
জিজ্ঞাসা করিলেন __“প্রভৃ, আমরা গৃহস্থ বিষয়ী, আমাদের সাধন কি প্রকাবে 
হইবে, শ্রীমুখে আজ্ঞ। কর |” 

“প্রভূ কহে কৃষ্ণসেব। বৈষ্ণব সেবন । 
নিরন্তর কর কৃষনাম সঙ্কীর্তন ॥" 

সত্যরাজ বলিলেন, “বৈষ্ণব চিনিব কেমনে”_ বৈষ্ণবেব লক্ষণ কি? উত্তরে 
প্রভু বলিলেন-_ 

"__যার মুখে শুনি একবার । 
রুষ্ণনাম পুজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥ 
এক কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ ক্ষয়। 
নব্বিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥ 
দীক্ষা পূরশ্চ্য্যা-বিধি অপেক্ষা না করে। 
জিহ্বাস্পর্শে আচগ্ডালে সবার উদ্ধারে ॥ 
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম। 
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান ||” 
অত:পর মহাপ্রভু ভক্তগণের গণ বর্ণন। করিয়া বলিলেন, “মুকুন্দের প্রেম 
নির্মল প্রেম যেন দগ্ধ হেম।” মঘুরপুচ্ছের আভাণি* দৃষ্টে মকুন্দের যে শ্রীুষ্ণের 
* আড়াণি-_ বড় পাখা । 


নীলাচলে শ্রকঞ্চৈতন্য ৫৫ 


উদ্দীপন হইয়াছিল এবং তিনি ভাবাবেশে মুছিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া 
ভক্তগণকে মুগ্ধ করিলেন । মুরারি গুপ্র ভজননিষ্ঠ। ও চিত্রের দৃঢতা উল্লেখ 
করিয়! প্রভু প্রশংসমান ব্দনে তাহার গুণ-কীতন করিলেন। বাস্থদেবের ণ 
বর্ণনা করিতে গিয়া প্রহ্ব সহতঅবদন হইলেন । লঙ্িত বান্দেন প্রহর চরণ বন্দনা 
করিয়া নিবেদন করিলেন- “প্রত, জীনের চঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
সকল জীবের পাপ, প্রভু, আমাকে বহন করিতে দাও--আমি সকলের পাপের 
বোঝ! সাদরে মস্তকে লইয়া চিরকাল নরক ভোগ করি-_জীবকে তুমি ভবরোগ 
হইতে মুক্ত কর।” জীবের প্রতি বাস্থধেবের এই মহান্‌ উদারতা ও প্রীতি 
মহাপ্রভৃকে বিচলিত করিল। তিনি স্েহার্ঘ কঠে বলিলেন -“বান্থ, ভক্ত ষে 
প্রার্থনা করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহা অপূর্ণ রাখেন না । তুমি ব্রন্মাণ্ড জীবের 
1নস্তার বাঞ্ছ) করিতেছ, কাজেই বিনা পাপ ভোগেই সকলের উদ্ধার 
হইবে 1৮ 
“অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব বল। 
তোমাকে বা কেন ভূপ্তাইবে পাপফল ॥ 
তোমার ইচ্ছামাত্র হবে ব্রঙ্মাণ্ড মোচন। 
সর্ব মুক্ত করিতে রুষ্ণের নাহি কিছু শ্রম ॥” 
একই ডূম্বুর বৃক্ষে যেমন বহুফল থাকে, সেরূপ সীমাশ্ন্য বিরজার জলে কোটি 
ব্রহ্মাণ্ড ভাসিতেছে__-এক ফল নষ্ট হইলে যেমন বুক্ষের কোন অপচয় হয় না-_ 
“তৈছে এক ব্রহ্মা্ড যদি মুক্ত হয় । 
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ॥” 
গৌরলীলায় বিশ্বাসপরায়ণ ভক্ত পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন, বাস্থদেবের 
এই আন্তরিক প্রার্থনা কতদূর সফলতা! লাভ করিয়াছিল। “আচগ্ডালে প্রেমভক্তি 
বিতরণ” যে-লীলার মুখ্য উদ্দেশ্ত, “পাপী নীচ উদ্ধার” তাহার আহ্ুঙ্গিক গৌণ 
কর্মমাত্র। 
ভক্তগণের গরণ-কীর্তন করিয়। প্রত্যেককে আলিঙ্গন দানে পুলকিত করিয়া 
প্রভু সকলকে বিদায় দিলেন । 
“প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে ক্রন্দন | 
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ন হৈল মন |” 
গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল ত্যাগ করিলে এক দিবস সার্বভৌম ঠাকুর প্রভৃকে 
মাস ভরিয়া তাহার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অনুনয় করেন। প্রভু “নহে 
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যতি-ধর্ম চিহ্ন” বলিয়া! তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন। সার্বভৌম ক্রমে বিশ, 
পঞ্চদশ, দশ দিবস প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রভূ তাহাতেও ম্বীকত হইলেন নী। 
অনেক অন্থুনয়-বিনয়ের পর মাসে পঞ্চদিন সার্বভৌমগৃহে প্রতৃর ভিক্ষার নিয়ম 
হইল । সার্বভৌমের বড বাঁসন| তিনি প্রতৃকে প্রাণ ভরিয়া ভোজন করাইবেন। 
গৌভীয় ভক্তগণের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অমর্যাদা আশঙ্ক! করিয়া সার্বভৌম এছ 
দিবস স্বগৃহে প্রভুর ভিক্ষার আয়োজন করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন । সার্বভৌম প্রত 
ভিক্ষার জন্য নিভৃতে এক নব-গৃহই নির্মাণ করিয়াছেন । ভিক্ষার দিন নির্ধারিত 
হইল। সার্বভৌম-পত্রী, “প্রভুর মহ! ভক্ত! তেঁহো- স্সেহেতে জননী” আনন্দে 
সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । বিবিধ প্রকার, স্বশ্বাছু বন্ধ 
প্রস্তুত হইল। প্রভুর শাকে বিশেষ প্রীতি, সার্বভৌম-পত্ঠী তাই দশ প্রকার 
শাকই রন্ধন করিয়াছেন। মোচা-ঘণ্ট, মোচা-ভাজা, “নিষ্বপত্রসহ ভাজা 
বার্তক',__ প্রভুব যাহা যাহা রুচিকর- সমুদয়ই হইয়াছে । নানাপ্রকাব সন্দেশ 
পিঠাপানা পধাপ্ু পরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে । ভক্ত আজ প্রাণের আকাজ্া 
মিটাইয়! ইষ্টদেবকে ভোজন বরাইতেছে, কাজেই পূর্ণ মাত্রায় আয়োজন । প্রত 
মধ্যাহ্ুকালে সার্বভৌমের প্রার্থনান্যায়ী একাকী সার্বভৌম-গুহে উপনীত 
হইলেন এবং পদপ্রক্ষালন ব রিয়া ভোছনে বসিলেন। 
সার্বভৌমগৃহে তাহার জামাত। অমোঘ বাস করিত। অমোঘ মূর্খ, নির্বোধ, 
পরান্নভোৌজী | মহাপ্রভু সম্বপ্ধে তাহার যে কোন ধারণ ছিল, তাহ] বোধ হয় 
না। যে লীলার প্রেমতরঙ্গ সমগ্র উৎকল ও দার্ক্ষপাত্য প্লাবিত করিয়। 
নীলাচলকে ভাসাইয়া লইতেছিল- স্বীয় আশ্রয়দাত। শ্বশুরালয়ে যাহার নিত্যকুট 
উঠিয়া সকলকে অপাথখিব ভাবাবেশে অভিস্ত করিয়া রাখিত, অনভিজ্ঞ 
অমোঘকে তাহা এ পর্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল এই 
অস্থিরচিত্ত যুবক অকস্মাৎ মহাপ্রভুর ভোজন-মন্দিরের সম্মুখে উপনীত হুইল, 
অন্গের পরিমাণ দেখিয়। দ্বমুখে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল__ 
“এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ বার জন। 
একেলা] সন্যাসী করে এতেক ভোজন ॥” 
এই বাক্য মুখনি:স্ুত হওয়া মাত্রই সার্বভৌমের রুত্র-নেত্রের চাহনীতে 
অমোঘ শিহরিয়। উঠিয়। দ্রত স্থান ত্যাগ করিল। ভট্াচার্য লাঠি লইয়া! তাহাকে 
প্রহার করিতে. উদ্ধত হইয়াছিলেন। অমোঘের বাক্যে প্রত কিঞ্চিত হান্ত 
করিলেন মাত্র । 
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কিন্তু .সার্বভৌম ও তাহার পত্রীর হৃদয়ে এই হূর্বাক্য তীক্ষ শেলসম বিদ্ধ 
হুইল। 
“শুনি ষাঠীমাত। বুকে শিরে হাত মারে । 
যাঠী * আজ রাড়ী হউক বলে বারে বারে ॥” 
শ্েহময়ী মাতা গৌরনিন্দায় বিচলিত হইয়া স্বীয় প্রাণপ্রতিম একমাক্র 
ছুহিতার বৈধব্যকামনা করিতেছেন । কি চিত্র! সার্বভৌম পত্রীকে বলিলেন, 
ছ[জ হইতে আর সে নিন্দুকের মুখ দেখিব নানাম লইব না; চৈতন্য 
গোসাঞ্জিকে যে নিন্দা করে, তাহাকে বধ করিলে পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত 
হয়। যাঠীকে বল, তাহার পতি পতিত, তাহাকে ত্যাগ করাই শাস্বানুমোদিত | 
এদিকে অমোঘ পলাতক । রাত্রিতে তাহাকে পাওয়া গেল না। প্রভাতে 
মহাপ্রভু শুনিলেন, নিরোধ অমোঘ বিস্থচিকা রোগে মহাযাত্রার পথে 
অগ্রসর | পরম কাব্ণণক প্রস্থ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দ্রুত 
আসিয়া অমোঘের রোগক্রিষ্ট দেহের পার্খে উপস্থিত হইলেন, পদ্মহস্তে আসন্ন 
মৃত্যুর ঘশীহ্ত করালছাঁয়া অমোঘের বিবণ মুখমণ্ডল হইতে অপসারিত 
করিয়া তাহার বুকে হস্ত দিয়া বলিলেন__ 
“সহজে নিম্মল এই ব্রাহ্মণ হদয় । 
রুষ্ণের বাসবার এই যোগ্য স্থল হয় ॥ 
মাতসর্ম্য চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে। 
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥ 
৯ না ০ 
উঠহ অমোঘ তুমি কহ কৃষ্ণ নাম। 
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান ॥৮ 
এই মহাবাণী অমোঘের প্রতি ধমনীতে করুণার পবিত্র ধারা ঢালিয়া দিল। 
উচ্ছৃঙ্খল অমোঘ মহাপ্রতুর হস্তম্পর্শে “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া প্রেমোন্মত্ত হইল আর 
ততসঙ্গে অশ্রু, কম্প, পুলকার্দি সাত্বিক ভাবসম্পদ লাভ করিয়া আনন্দে 
নাচিতে লাগিল। অমোঘের পুনর্জন্মই হইল। প্রভুর চরণ ধরিয়া অন্থৃতাপবিদ্ধ 
যুবক কাতরে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল এবং যে অপবিত্র মুখে 
গ্রভৃ-নিন্দা বহির্গত হইয়৷ ভক্ত-হৃদয়কে ব্যথিত করিয়াছে, তাহা নিদারুণ 
আঘাতে ফুলাইয়! ফেলিল। এই অমোঘ পরে মহাপ্রভুর একজন একান্ত ভক্ত 
ক সার্বভৌম-ছুহিতা ষাঠী স্বামীসহ পিতৃগৃহে বাস করিতেন। 
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ও দেশপুজ্য আচার্যের আসন প্রাপ্ত হইয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন। 
সার্বভোঁম অমোঘের প্রতি এই কপার আমুপূবিক ইতিহাস অবগত হইয়া কুপন 
কণে প্রতুকে বলিয়াছিলেন__ 
“মরিত অমোঘ তারে কেন জিয়াইল] |” 
পণ্ডিতপ্রবর বাহ্দেব সার্বভৌম প্রভুকে কি চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহ। 
বিশদরূপে অন্ুশীলনের জন্য এই প্রস্তাব বিস্তৃতবপে আলোচিত হইল। 


০ 


অত:পর মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনেব জন্য উৎকন্তিত হন। রাজা প্রতাপরুত্র 
মহাপ্রভুর সংকল্প অবগত হইয়া বভ বিমনা হইলেন। বায় রামানন্দ ও 
সার্বভৌমকে ডাকাইয়া রাজা বলিলেন, তাহারা উভয়ে যেন প্রভৃকে নীলাব্রি 
ছাভিয় অন্যত্র যাইতে ন। দেন। 
“তাহা বিনা এই রাজ্য মোর নাহি ভায়। 
গোসাঞ্ঞি রাখিতে কবিহ নানা উপায় ॥” 
রামানন্দ ও সাবভৌম প্রভুর বিচ্ছেদাশঙ্কায় পূর্ব হইতেই মিয়মান ছিলেন-__ 
রাজার আদেশে বা অন্থবোধে প্রভৃব বৃন্দাবন গমনে নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে তৃতীয় বর্ম সমাগত হইল এবং গৌডের ভক্তগণ 
পুনরায় নীলাচল রওনা হইলেন। এবারে গৌডীয় গৃহস্থাশ্রমী অনেক ভক্তই 
সপত্বীক নীলাচল যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ সেনের এক বালক পুত্রও 
পিতামাতার সহ চলিয়াছে--“তেঁহে! চলিতেছে প্র দেখিতে উল্লাস।” 
রাঘব পণ্ডিত প্রভৃর বসরোপযোগী নানাবিধ উপাদেয় থা প্রস্তুত করিয়া 
এক বিশালকায় “ঝাঁলী” সাজাইয়! মাথায় করিয়! চলিয়াছেন। এই বিচিত্র 
ঝাঁলী বৈষবমগ্ুলে “রাঘবের ঝাঁলী” বলিয়া পরিচিত। বৈষ্ণববন্তিতা পূজনীয়। 
আচার্য-গৃহিনী, শ্রীবাসপত্বী মালিনী, শিবানন্দ সেনের পত্বী সকলেই প্রত দর্শনে 
চলিয়াছেন। ইহার! প্রতৃর প্রিয় জিনিস সেই স্থদূর নীলাচলে সাদরে বহুন 
করিয়া লইভেছেন। পুরীসন্গিধানে আঠার নালায় আসিলে গোবিন্দ প্রভুদত্ত 


নীলাচলে ্ীরুষ্চৈতন্য ৫৯ 


মাল্য-চন্দনে ভক্তগণকে সম্বর্ধনা করিলেন। ভক্তগণ নাচিতে নাচিতে কীর্তনানন্দে 
বিভোর হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রভু নরেন্দ্র সবোবরেন তীবে ভক্তগণ 
সহ মিলিত হইলেন এব” সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন কবিলেন। পূর্নবাবের 
শ্বায় এবারও সকলের বাসাব সংস্থান হইল। পূর্ব রথযাত্রায় নৃত্য ও কান 
হইল। সেই আনন্দ__সেউ উৎসাহ-_সেই প্রেম পূর্ববারের মতই সকলকে 
অতিভূত করিল। এ যাত্রার অভিযানের বিশেষত্ব ভক্তিমতী বৈষ্ণবগৃহিণীগণের 
নীলাচল আগমন । নীলাচল গমন তখন সহজসাধ্য ছিল ন|। ভক্তির কত 
প্রবল উচ্ছ্বাসে অস্থধম্পশ্ট। হিন্ুললনাগণের সর্ববিধ রেশ অবলীলাক্রমে সহ্য 
করিয়া পদব্রজে বঙ্গভূমি হইতে উৎকলেব সই প্রান্তসামায় যাওয়া সম্ভপব 
হইয়াছিল, তাহা ধাবণ| কর! কঠিন। ভু প্রা নিত্যই ভক্তগণ কতক 
নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলেন । অনেকেই প্রথুব প্রি জিনিস বাড়ী হইতে বহিয' 
আনয়াছেন। 
“প্রক্তব ব্যগ্ন সব বান্ধেন মাণলনী | 
ভন্বে্য দাসী অভিমাঁন নেহেতে জননা ॥” 
নিত্যানন্দকে প্রভু এবাবে বলিলেন “পাদ, তুমি প্রতি বছে নীলাচিল 
আসিও না-আমাব একান্ত ইচ্ছা, তুমি নিত গৌডভূমিতে পাস কল্ঘ। 
জীবকে নাম, প্রেম বিতবণ কব। এবাবেও সত্যরাজ জিজ্ঞাসা কবিলেন-_ 
“প্রভূ, আমাদেব কতব্য নিদেশ কবির! দাও" | উতন্তবে গ্রহ বলিলেন 
“বৈষ্ণব-সেব। নাম-সঙ্কীত্তন। 
ছুই কর শীঘ্র পাবে শ্রকষ্ণ-চবণ |” 
এবাবেও সত্যরাঙজ্জ বৈষ্বেব লক্ষণ জানিতে চাহিলেন। প্রত হাসয়া 
বলিলেন-__ 
“কুষ্ নাম নিবস্তব যাহা বদনে। 
সে বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ ভজ তাহাব চরণে ॥” 
প্রভু পূর্ববারে বৈষ্ণবেব যে সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে ষে ভক্ত- 
গণের সন্দেহ বিদূরিত হয় নাই, তাহা বর্ষান্তরে পুনঃ প্রশ্ন দ্বারা প্রকাশ পাওয়ায় 
বোধ হয় প্রভু হাশ্ত করিয়াছিলেন । বাস্তবে বৈষবের তারতমা শিক্ষা দিতে 
গিয়। প্রত পরিশেষে বলিলেন-__ 
“যাহার দর্শনে মুখে আসে কুষ্ণ-নাম। 
তাহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥” 


৬ নীলাচলে শ্রীরুষচচৈতন্ত 


এক মহাপ্রভূ ব্যতীত- ধাহৰর প্রেম-কাস্তি দৃষ্টিপথে পতিত হওয়া মাত্রই 
জীবের মলিন জিহ্বায় “হরিনাম” ফুটিয়। উঠিত-_-অপর কেহ “বৈষ্ণব-প্রধানের” 
এই সংস্ঞাতৃক্ত হইবেন কি না সন্দেহ। এই সংজ্ঞা দ্বারা প্রতু অতকিতভাবে স্বীয় 
শ্বব্ূপেরই আভাস প্রদান করিলেন । 

এই প্রকারে গৌভীয় ভক্তগণ প্রতি বর্ষে নীলাচলে আগমন করিতে লাগিলেন । 
পঞ্চম বৎসরে ভক্তগণ রথাযাত্রা অন্তে নীলাত্রি ত্যাগ করিলে, প্রতু বৃন্দাবন 
যাইবার জন্ত তীব্র উৎকঠা সার্বভৌম ও রায় রামানন্দের নিকট ব্যক্ত করিলেন। 
তাহারাও আর বেশী হঠ. করা সঙ্গত নয় বিবেচনায় তেমন আপত্তি করিলেন 
ন| | প্রতূর বুন্দাবন যাত্রার এই দ্বিতীয় উদ্যম । প্রথম বারে কেশব ভারতীর 
নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিষা মহা গুহ উদ্ভ্রান্ত চিত্তে রাঢ দেশ দিয়া বৃন্দাবনাভিমুখী 
হইলে, নিত্যানন্দ যে তাহাকে ভুলাইয়া অদ্বৈত-ভবনে লইয়া আসিয়া ছিলেন, 
তাহা স্থানান্তরে বণিত হইয়াছে । এবার বিজয়া দশমী তিথিতে প্রভুর বৃন্দাবন 
যাত্রার দিন অবধারিত হইল। ধীরে ধীবে বিজয়া দশমী তিথি সমাগত « 
আসন্ন বিচ্ছেদীশঙ্কা় ভক্তমগ্ডলী ব্রিয়মান হইলেন। নীলাচলবাসী গৌড ও 
উৎকলের অসংখ্য ভক্ত বিচ্ছেদ অসহনীয় জ্ঞান করিয় প্রভুর সঙ্গ লইতে 
কৃতসন্বর হইয়াছেন। নির্ধারিত তিথিতে প্রভু জগন্নাথদেব দর্শন ও প্রদক্ষিণ 
কবিয়! নীলাচল ত্যাগ করিলেন। মহাপ্রভুর বৃন্দাবন পথে ভ্রমণ ও তৃতীয় 
উদ্যমে বৃন্দাবন পরিভ্রমণের রমম্ীয় কাহিনী বতমান আখ্যায়িকার বিষয়ীতৃত 
নহে। তাহা পৃথকভাবে সঙ্কলিত হইল। 

ছিতীয় উদ্যমে গত কানাই-নাটশাল1 হইতে নীলাচলে প্রত্যাবৃত্ত হন। 
কিরিবার পথে গঙ্গাতীরে গৌডীয় প্রধান প্রধান ভক্তগণের গৃহে পদধূলি দিয়া 
দ্রুত নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু নীলাচলে ফিরিয়। আসিয়াই বৃন্দাবন যাইবার 
জন্য পুনরায় উদ্দিগ্ন হ'ন। গতবারে তিনি গৌভীয় ভক্তগণকে এ বখ্সর রথযাআ 
কালে নীলাচল যাঁইতে নিষেধ করিয়া আসিয়াছিলেন। কাজেই গৌড়ীয় 
্ক্তগণের বাৎসরিক অভিযানের জন্য আর প্রতৃকে প্রতীক্ষা করিতে হইল না। 
তিনি অবিলম্বে বুন্দাবন রওন| হইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। রায় রামানন্দ, 
স্বরূপ গ্রভৃতি অন্তরঙ্গ সনে প্রতু বৃন্দাবন যাত্রা সম্বন্ধে নানা প্রকার যুক্তি করিতে 
লাগিলেন। পূর্ব বারে সঙ্গীয় লৌকের সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রতুকে বড় অশাস্তি 
উদ্বেগ সহা করিতে হইয়াছে। এই অশান্তি বৃন্দাবন পথে তাহার স্বচ্ছন্দ 
গমনে এত অন্তরায় উপস্থিত করিয়াছিল ষে, প্রতু সনাতনের একটি কথায় 


নীলাচলে শ্রীকৃষচৈতন্য ৬১ 


দ্বিতীয় উদ্যমে আর অগ্রসর না হইয়! কানাই-নাটশাল! হইতে প্রত্যাগমন 
করেন। তিনি এবার পূর্বাহেই প্রকাশ করিলেন__ 
“একাকী যাইব কাহে! সঙ্গে না লইব।” 

বৃন্দাবন পথে প্রভুর বাহা স্কৃতি থাকে ন|। তিনি বিহ্বলচিত্তে পথে ছুটিতে 
থাকেন- উচ্ছ্বসিত ভাবাবেশ অহনিশ তাহাকে তন্মপ্ করিয়া রাখে । এষ 
অবস্থায় দূরদূরান্তের পথে তাহাকে নিঃসঙ্গী যাইতে দেওয়া যে কেনি ভ্রমেই 
সমীচীন নহে, ভক্তগণ তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিলেন। পথে রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্যে সঙ্গী থাকা নিতান্তই প্রয়োজন । স্থির হইল বলভন্দর ভাটাচার্য নামক 
এক সাধু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রহর সঙ্গে যাইবেন এবং সেবাদির জন্ঠ ভট্টাচার্ধের এক 
বিপ্রভৃত্যও যাইবে। প্রভূ এ বন্দোবস্তে সম্মত হঈলেন। প্রভু শেষ রাত্রে 
গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। প্র প্রসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করিয়া ঝাঁড়ি- 
খণ্ডের শিখ অবণ্যপথ দিয়া বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। প্রন 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনপখে ৬বারাণসী ধামে ধৈদান্তিক-শ্রেষ্ঠ প্রীপাদ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে কঠোর জ্ঞানকর্পাশ হইতে মুক্ত করিয়া £প্রমভির 
রাজ লইয়া আসেন এবং ততপু্েই প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে বূপগোস্বামীকে 
শত্তি, সঞ্চার করিয়া কষ্চতত্ব ও ভক্তিতত্ সম্বন্ধে সর্ববিধ শিক্ষা প্রদান করেন। 
ক্রমে প্রত পুরীর সঙ্গিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলভদ্র ভটাচার্মকে 
ভক্তগণ আহ্বানে পাঠাইয়া দিলেন। 

/ “শুনি ভক্তের গণ পুনরপি জীল|। 
দেহে প্রাণ আইলা! যেন ইন্দ্রিয় উঠিল। ॥” 

ডক্তগণ আনন্দে বিহ্বল হইয়। প্রভু দর্শনে ধাবিত হইলেন । নরেন্দ্র-সরোবক- 
তীরে প্রহ-ভল্পে মিলন হইল । শভক্তগণ প্রভ্বব চরণে পতিত হইলেন | দীর্দ 
দিনের ধিরহানল করুণার প্লাবনে নিবাপিত হইল । সভক্ত মহাপ্রভু আনন্দে 
জগন্নাথ দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। মুতকল্প পুরুষোত্তমক্ষেত্র গুভু আগমনে 
আবার সজীব হইয়। উঠিল। প্রভুর নীলাচল প্রত্া'গমনের সংবাদ গৌড়ে প্রেরিত 
হইলে, গৌড়ীয় ভক্তগণ আবার মহানন্দে গুভু দর্শনে নীলাঁচল যাত্রা করিলেন। 
এই সময় বূপগোম্বামী শীলাচলে আগমন করিয়া ঠাকুর হরিদাসের বাসভবনে 
অবস্থান করেন। হরিদাস রূপের সঙ্গলাভে পুলকিত হন। রূপের নীলাচল 
আগমন অবগত হইয়! এক দিবস প্রভু রামানন্দ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দসহ হরিদাসের 
বাসস্থলে উপস্থিত হইলেন । রূপগোস্বামী সকল ভক্তকে বন্দনা করিলেন। প্রভু- 
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আজ্ঞায় রূপ বৃন্দাবন আমিবার পূর্ব হইতে কৃষ্ণলীলার দ্বিতীয় খণ্ড নাটক লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন। নাটকের মঙ্গলাচরণ, নান্দী-শ্লোক বুন্দাবনেই লিখিত 
হয়। তৎপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অন্ুপমের অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তিতে ব্যথিত হইয়। 
রূপগোম্বামী মহাপ্রভুর চরণ দর্শন মানসে নীলাচল গমন করেন। বূপগোস্বামী 
পরম পণ্তিত। তিনি যে কষ্ণলীল। নাটক প্রণয়ন করিতেছেন, এ সংবাদ বৈষ্ঞব- 
মগ্ডলে শীঘ্রই প্রচারিত হইল। এক দিবস মহাপ্রভু ভক্তবুন্দসহ হরিদাঁস-মন্দিরে 
আগমন করিয়া কহিলেন-_ 

“কহ রূপ নাটকের শ্লোক । 

যে শ্লোক শুনিলে লোকের যায় ছুঃখ-শোক ॥” 

বপ পডিলেন-__ 

“তুণ্ডে তাগুবিনী রতিং বিতন্থতে তুগ্ডাবলীলব্বয়ে 
কর্ণ-ক্রোড়-কডদ্থিনী ঘটয়তে কর্ার্ব,দেভ্যঃ স্পহাম্‌। 
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সব্যেন্দ্িয়াণাং কৃতিং 
নো জানে জনিত। কিয়ভিরমুতৈঃ কুষ্ণেতি বর্ণদ্ধয়ী ॥” 

( “কুষ্ণ” এই ছুই বর্ণে যে কি অমুত আছে, জানি না। রসনায় এই শক 
উচ্চারিত হইলে রসনারাশি লাভের কামন! হয়, কর্ণ-বিবরে অঙ্কুরিত হইলে 
অর্ধ, সংখ্যক করণ লাভের বাসনা হয়, মনে প্রবেশ করিলে যাবৎ ইন্দিয়গ্রাম 
পরাভূত হয়।) ৰা 

নাম-মহিম1 জ্ঞাপক এই অপুব শ্লোক শ্রবণে ভক্তবৃন্দ আনন্দে, বিস্ময়ে 
অভিভূত হইলেন। সকলেই বলিলেন__ 

“নাম-মহিমা শুনিয়াছি অপার | 

এমন মাধুর্য কেহ বর্ণে নাহি আর ॥” 

“নামের মহিম। এছে কাহ। নাহি শুনি” 
বলিয়া নাম-সাধক ঠাকুর হরিদাস আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। 

রায় জিজ্ঞাস করিলেন, “রূপ, এ কোন্‌ মহাগ্রন্থ করিতেছ, যাহার মধ্যে 
এমন সিদ্ধান্তের খনি আছে।” স্বরূপ বূপগোন্বামীকৃত নাটকের সম্যক পরিচয় 
দিলেন। অত:পর ভক্তগণ নাটকের অন্ান্ত ক্পলোক শ্রবণ করিয়া বিমল আনন্দ 
লাভ করিলেন। রায় কহিলেন--“ইষ্দেবের বর্ণনা কি করিয়াছ, পড় রূপ !” 
রূপ সঙ্কুচিত হইলেন। তিনি ভভ্তবৃন্দের নিকট এখনও এমন পরিচিত হন 
নাই, পরম্পরের প্রতি এখনও সেরূপ ভাব-বিনিময় হয় নাই। নীলাচলের 
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ভক্তাগ্রগণ্য রায় রামানন্দ, স্বরূপ প্রভৃতির সম্মুখে শ্লোক পড়িতে তিনি ছিধাবোধ 
কবিতেছিলেন। অন্থুরুদ্ধ হইয়া রূপ পড়িলেন-_ 
“অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ: কলৌ 
সমপয়িতুমুন্নতোজ্জলরসাং স্বতক্তিশ্রিয়ং 
হরিঃ পুরট স্ন্দরছ্যতিকদশ্বসন্দীপিত: 
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ |” 
গৌরভক্তের চির আদ্দরের কলিকালে শ্রীমন্মহা প্রভুর অবতারের মহান, 
উদ্দেএ-পরিজ্ঞাপক এই শ্লোক শুনিরা ভক্তগণ সমস্বরে বলিলেন-_ 
“কৃতার্থ করিল! সবায় শ্লোক শুন|ইয়া।”, 
রায় কহিলেন, “বৰ, তোমার কবিত্ব “অমতের ধার।” দ্বিতীয় নাটকের 
নান্দী-শ্লোক পাঠ কর ।” সঙ্কচিত হইয়া! প্রীৰপ গোস্বামী পডিলেন__ 
“'িজ্প্রণয়িতাস্থধামূদরমাপ্র,বন্‌ ষঃ ক্ষিতৌ 
কিরত্যলমুরীরূত দ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ | 
স লুঞ্চিততমন্ততি্মম শচীস্থতাখ্যঃ শশী, 
বশীকুতজগন্মনাঃ কিমপি শম্ম বিন্যস্ততু ॥॥৮ 
(ফিনি ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় অজম প্রেমস্থধা বিতরণ করিতেছেন, 
যিনি “দিজরাজকুলাধিরাজ”__যিনি অজ্ঞানান্বকার বিনাশক-িনি জগতের 
চিন্তহারক, সেই শচীনন্দন আমার আনন্দ বিধান করুন। ) 
শ্লোক শুনিয়৷ প্রভূ কিছু রোষাভাসে বলিলেন, “ব্ূপ, তোমার অপুব কৃষ্ণরস- 
কাব্যস্তথধ।-সিন্ধুমধ্যে এই মিথ্যা স্ততি ক্ষারবিন্দু কেন প্রক্ষেপ করিয়াছ?” রায় 
উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কম রসিক নহেন। রায় তৎক্ষণাৎ পুলকিত কে 
বলিলেন__ 
“রূপের বাক্য অমৃতের পুর। 
তার মধ্যে এক বিন্দু দিয়াছে কপূর ॥” 
প্রভু বলিলেন__“রায়, লোক-উপহাসাম্পদ এই শ্লোক শুনিয়াও কি 
, তোমার উল্লাস হইতেছে ?” রায় উত্তর করিলেন__ 
“লোকের সখ ইহার শ্রবণে। 
অভীষ্টদেবের শ্থৃতি মঙ্গলাচরণে ॥” 
রূপগোস্বামী সর্ব ভক্তের প্রীতিভাজন হইয়া নীলাচলে বাস করিতে 
লাগিলেন। দৌলযাত্রী অস্তে প্রতু তাহাকে আদেশ দিলেন__ 
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“ব্রজে যাই রসশাস্্ব কর নিরূপণ। 
লুপ্ত সব তীর্থ তার করিহ প্রচারণ ॥ 
কৃষ্ণ সেবা রস ভক্তি করিও প্রচার । 
আমিও দেখিতে তাহা যাব একবার ॥” 
রূপগোন্বামী প্রতৃ-চরণ শিরে ধারণ করিয়া “শ্রীগৌরাঙ্গ” বণিয়। বৃন্দাবন 
ষাত্রা করিলেন। 


১০ 


মহাপ্রভু জীবকে যে শিক্ষণ দয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল ধর্মজগতের উজ্জল 
আলোকস্তস্তরূপে প্রকাশমান থাকিয় সাধনমার্গের বিভ্রান্ত পথিককে হুর্দাপ খজু 
পথ দেখাইয়া দিবে। স্ত্রী-সঙ্গ ব্জন তাহাব অন্রশাসনেব অন্তম--ও ধানতম 
বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ভক্তিবিরোধী বলয়া তাহা টিষবৎ 
পরিত্যাজ্য । সনাতনকে শিক্ষাদান কালে প্রভু ণলিতেছেন-_ 

“অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষণব-আচার | 

| স্্র-সঙ্গী এক অসাধু রুষ্ণভক্ত আর ॥” 

এই অন্থুশাসন তিনি নিজে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণের অব্যবহিত পর নিত্যানন্দ যখন তাহাকে যমুনা ভমে গঙ্গাতরের 
পথ দেখাইয়। অছবৈতগহে আনিয়াছিলেন, তৎ্কালে নিত্যানন্দ নবদ্বাপ হইতে 
আবাল-বৃদ্ব-বনিতা আর সকলের শাস্তিপুর হইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়া ছিলেন 
_-শুধু একজন ব্যতীত। 

প্রভু ধাহার হাদয়-সর্বস্ব, জীবন-সম্বল, কেবল তিনিই তাহার দর্শনের 
অধিকারিণী ছিলেন ন। | তিনি শ্রীমতী বিষুলপ্রিয়া। সন্াসীর যে স্ত্রী-সম্ভাষণ, 
দর্শন পর্যস্ত নিষেধ । সন্যাসী “ন্ত্রী” শবও মুখে আনিবেন না, প্রকৃতি বলিবেন। 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে জীব সংসার দূরে রাখিয়া বিষয় ছাড়িয়া সাধন পথে 
দাড়াইলেন। তখন তাহার শুধু এক লক্ষ্য-_-এক উদ্দেশ্টয | যিনি লন্গ্যাস লইতে 
পারিয়াছেন, তিনি তো৷ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার আচরণ জীবের 
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আদর্শ। সন্্যাসীর কিঞ্চিম্াত্র স্খলন হইলে ধর্মের ভান্বর জ্যোতি যে মলিন 
হইয়। যাইবে । সম্গাসী জগৎ্গ্ররু--তিনিই জীবকে ধর্ষের নিগৃঢ তব শিক্ষা 
দিবেন। প্রভূ গৃহস্থাশ্রমী কেন ভক্তকে সন্গ্যাস লইতে বলিতেন না| “বৈষ্ব- 
সেবা, নামসঙ্কীর্তন” এই তাহার অযূল্য উপদেশ | গৃহই তাহার উপযুক্ত স্থান ।* 
মহাপ্রভুর অগণিত ভক্তবৃন্দের মধ্যে শ্রীবাসাদি গৃহী ভক্তের স্থান অতি উচ্চে। 
বৈষবকুলতিলক ত্যাগ-বৈরাগ্যের ঘুর্ত বিগ্রহ শ্রীমৎ রথুনাথ দাস যখন অতুল 
এশ্বর্য ও পিতামাতার ন্রেহবন্ধন হইতে কিছুকালের জন্য মুক্ত হইয়া শাস্তিপুরে 
অদ্বৈত-ভবনে প্রতুর চরণতলে উচ্ছ্বসিত হদয়-বেদন] জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, প্রভূ 
তাহাকে উপদেশচ্ছলে জীবকে শিক্ষা দিয়! বলিয়াছিলেন-_ 


“স্থির হইয়া ঘরে যাহ না হও বাতুল। 
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল ॥ 
মকট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া । 
যথাযোগ্য বিষয় ভূগ্ত অনাসক্ত হৈয়া ॥ 
অস্তর “নষ্টা কব বান্তে লোক-ব্যবহার্॥ 
অচিরাতে রুষ তোমার করিবে উদ্ধার ॥৮ 


মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায় “হরিদাস বর্জন” এক পুণ্য কাহিনী । তাহার 
গৃঢ তত্ব উপলব্ধি করিতে অপারগ হইয়া! অনেকে.মহাপ্রভুর বিচারে কঠোরতা! 
আরোপ করিয়া থাকেন। এই কাহিনী আবজ্তের পুবে তাই এত কথা বলিবার 
প্রয়োজন হইল । 

ছোট হরিদাস সংসারত্যাগী বৈষ্ব। মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী | হরিদাস 
সক, তিনি নীলাচলে প্রইসঙ্গে থাকিয়া সতত তাহাকে কীর্তন শুনাইতেন। 
বোধ হয় নামষজ্জের মহাসাধক মহাপ্রভুর পারদ ও পরম প্রেমিক নীলাচলবাসী 
ঠাকুর হরিদাসের সহিত পৃথক বুঝাইবার জন্য এই আখ্যানোক্ত হরিদাস “ছোট 
হরিদাস” নামে পরিচিত ছিলেন।** ভগবান আচার্য নীলাচলবাসী প্রতুর 


০৮০ _ শিপ পপি শপ শপপস্পাপ পাপা | সি পপ পে 


* ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) বলিতেন, (গৃহে থাকিয়া! সাধন 
ভজন ) “কেল্লার ভিতর থেকে যুদ্ধ করা ।” 

** কিন্তু “চরিতাম্বতে” দেখিতে পাই, নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে ছুই জন 
কীর্তনীয়৷ ছিলেন। গ্রভেদ বুঝাইবার জন্য বড় ও ছোট হরিদাস নাম হওয়। 
সম্ভবপর । 

€ 
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অন্যতম ভক্ত । তিনি এক দিবস প্রতভৃকে নিমন্ত্রধ করিলেন । আচার্য ছোট 
হরিদাসকে মাধবী মাহিতীর নিকট হইতে প্রতুর ভিক্ষার জন্য কিছু উত্তম তওডল 
আনিতে বলেন । হরিদাস দ্বিধাবিহীনচিত্তে তুল আনয়ন করেন। এই মাধবী 
মাহিতী গৌরগতপ্রাণ। তপস্থিনীতুল্য। এক বৃদ্ধা! বৈষ্ণবী। প্রতুর সাড়ে তিনঞ্জন 
মরমী ভক্তের মধ্যে এই রমণী অন্যতম 1 শ্্রীলোক বলিয়] তাহাকে অর্ধজন গণনা 
কর! হয়। প্রতব ভোজমে বসিয়! শাল্যন্ন দৃষ্টে আচার্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“এত উত্তম তুল কোথায় পাইলে ?” আচার্ধ বলিলেন, “মাধবী হইতে মাগিয়! 
আনিয়াছি।” প্রভু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “কে যাইয়া মাগিয়া আনিল” ? 
আচার্য নির্ভয়ে উত্তর দিলেন_-“ছোট হরিদাস |” প্রভূ আর কোন বাঙনিষ্পত্তি 
করিলেন না। অঙ্গের প্রশংসা করিয়া ভোজন সমাধা করিলেন। নিজগৃক্ে 
আসিয়া গোবিন্দকে আজ্ঞা দ্রিলেন-__ 
“আজি হইতে এই মোর আজ্ঞা পালিব। | 
ছোট হরিদাসে ইহা আমিতে ন। দিবা ||” 
আকনম্মিক বজ্রপতন্নুর হ্তায় মহা প্রভুর আদেশবাণী হরিদাসের শিরে পতিত 
হইল। কি জন্য দ্বার মানা হইল, কেহই বুঝিতে পারিলেন না। হরিদাস নিজ 
জীবম পর্যালোচন! করিয়া কোন অপরাধের কার্য খুঁজিয়। পাইলেন না। 
মর্মান্তিক ক্রিষ্ট হইয়া তিনি আহার পরিত্যাগ করিলেন। ম্ববপা্দি ভক্তগণ 
প্রভৃকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“কোন্‌ অপরাধ প্রভূ কৈল হরিদাস। 
কি লাগিয়া দ্বার মান। করে উপবাস || 
প্রভু উত্তরে বলিলেন__ 
“বৈরাগী করে গ্রকৃতি-সম্ভাষণ। 
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদ্দন। 
দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ। 
দার প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন |” 
আর একদিন সকল ভক্ত একত্রে প্রভু সকাশে আগমন করিয়। হরিদাসকে 
ক্ষমা করিতে কাতরে প্রার্থনা করিলেন। 
“অল্প অপরাধ প্রতু করহ প্রসাদ । 
এবে শিক্ষা হইল, না করিব অপরাধ ॥” 
কিন্তু যুগধর্ম-প্রবর্তক মহাপ্রতু নির্মম হইয়া উত্তর দিলেন-_ 
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“--কতু নহে বশ মোর মন। 
প্রকুতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন ॥” 
পরে বলিলেন-_-“তোমর! আর বৃথা কথা বলিও না, দি আবার এ সমন্ধে 
কিছু বল, আমাকে আর নীলাচলে দেখিতে পাইবে ন1।” ভক্তগণ ভীত হইয়া 
প্রস্থান করিলেন। হুরিদাসের দণ্ডের ফলে ভক্তগণের ত্রাস উপস্থিত হইল। 
“দ্বপ্রেও ছাড়িল নবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ।” 
চৈতন্যচরিতামত ঠিকই বলিতেছেন__ 
“মহা প্রভু কপাসিন্কু কে পারে বুঝিতে । 
নিজ ভক্তে দণ্ড করে ধর্ম বুঝাইতে ॥” 
হরিদাস প্রভু কর্তক বজিত হইয়া জীবন ছুবিষহ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। 
প্রত জগন্নাথ-দর্শনে যান, হরিদাস দূর হইতে তাহাকে দর্শন করেন । অন্গতাপানল 
তাহ।কে দগ্ধ করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর অদ্্নিজনিত বিচ্ছেদ অসহনীয় হইল। 
তিনি এক দিবস রাত্রি শেষে গোপনে নীলাচল ত্যাগ করিলেন। ক্রিবেণীতে 
জাহ্ৃবী-নীরে দেহত্যাঁগ করিয়া হরিদাস অজ্ঞানকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন । 
ইহার অনতিকাল পর একদিন প্র ভক্তগণসঙ্গে সমুদ্রন্নানে চলিয়াছেন, পথি- 
মধ্যে অশরীরী কঠে অতি স্তমধুর কীর্তন শ্রবণে সকলে বিস্মিত হ: দেল 
হরিদ্াসের কঃম্বর সকলেপই স্থপরাচত | গোবিন্দাদি অন্রমান করিলেন ০৮ 
আত্মগ্ানিতে বিষাদি ভক্ষণ করিয়। আন্মশাতী হইয়াছেন এবং অসৎযে।। । শাপ্ত 
ভইয়। [নরালন্ষে এমণ কবিতেছেন। সম্ববপ বলিলেন, “ইহ1 তোমাদের মিথ্যা 
'অনভমান।?? 
"আঙজন্স বুষ্ণ-কীন্তন প্রভৃব সেবন । 
প্রহুব কপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ ॥ 
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয়। 
প্রভুর ভঙ্গী এই পাছে জানিব নিশ্চয় ॥৮ 
ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে কোন বৈষ্ণব ননদ্বীপে আসেন এবং তিনি 
হরিদাসের গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগের বিবরণ সকলকে জানান । ব্ধাস্তরে শ্রীবাসাদি 
গোভীয় ভক্তবৃন্দ নীলাচলে আসিয়া! প্রতুকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “প্রভু, হরিদাস 
কোথায়?” মহাপ্রভু উত্তর করিলেন--“ম্বকম্ম-ফলভাকৃ পুমান্‌।” শ্রীবাস 
তখন হরিদাসের সংকল্প, ত্রিবেণী প্রবেশ প্রভৃতি বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। প্রত 
শুনিয়া স্থপ্রসন্নচিত্তে বলিলেন__ 
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«প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত” 
দেহত্যাগের পর হরিদাস জ্যোতির্ময় শুক্ম শরীরে ষে মহাপ্রভুর নিত্যপর্দ- 
রূপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহ। তাহার অশরীরী কণ্ের কীর্তন দ্বারাই 
ভক্তগণ সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 
এক দিবস প্রতূ যমেশ্বর টোটা যাইতে সুমধুর কণ্ঠে গীতগোবিন্দের পদ শুনিয়া 
আবিষ্টচিত্তে গীত লক্ষ্য করিয়। ধাবিত হ'ন। কণ্টকে শ্রীঅঙ্গ ক্ষত হইল, কিন্ত 
প্রভু তন্ময় হইয়! ছুটিয়াছেন, বাহাজ্ঞান নাই। আস্তে ব্যন্তে ভূত্য গোবিন্দ পশ্চাৎ 
ধাবিত হইল। 
“্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ লৈল কোলে ॥” 
মহাপ্রভু তখন গোঁবিন্দকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে 
পারিতেন, ত্রিতুবনের আর কেহ বলিতে পারিতেন না। 
“প্রভূ কহে গোবিন্দ আজ রাখিলে জীবন। 
স্্ী-পরশ হইলে আমার হৈত মরণ ॥” 
এই মহাপ্রভুর ধর্ম। এই আদর্শ-_এই শিক্ষা তিনি রাখিয়। গিয়াছেন। 
মহাপ্রভুর লীলা-প্রসঙ্গ অধুনা! অনেকেরই চিত্ত আরুষ্ট করিতেছে । সমাজের 
স্তরে স্তরে সে লীলার স্সিপ্ধধার। মৃছুমন্দ প্রবাহিত হইয়। বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী, ভক্ত 
ও অভক্ত সকলকেই প্রায় তুল্যরূপে অভিষিক্ত করিতেছে । পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী 
যুবকও মহাগ্রতুর প্রবতিত ধর্ম ও শিক্ষার সম্মুখে আজ নতণীম। বিরুদ্ধবাদীর 
তীত্র সমালোচনা আজ মৃক, ধাহার1 মহাপ্রতৃকে অবতার স্বরূপ গ্রহণ করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন, তাহারও লীলার প্রতি পরম শ্রদ্ধাযুক্ত। অনেকেই এখন 
বুঝিয়াছেন, মহাপ্রতুর প্রবতিত ধর্ম ও তাহার অন্থশীলনকারী ভোগলালসা- 
বজিত বৈরাগ্যপন্থাঁবলম্বী সর্বজনবরেণ্য উদাসী বৈষ্ণবের স্থান কত উচ্চে! বঙ্গের 
পল্লীতে পল্লীতে ভোগবিলাসম্রোতে ভাপমান নিত্য যোষিৎসঙ্গী সমাজের 
নিয়শুরের যে নব-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রতুর জগতপাবন স্মহান্‌ ধর্মের আদর্শ হইতে 
্রষ্ট হইয়। নির্লজ্জভাবে তাহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া সহজলন্ধ ভিক্ষান্নে 
জীবন বহন করিয়! থাকে, তাহারা মহাপ্রতুর ধর্ম বা শিক্ষার ফল নহে এবং 
কখনও হুইতে পারে না। | 


১৬ 


পূর্ব স্তবকে রূপ গোস্বামীর নীলাচলে আগমন এবং ততৎকর্তক রচিত 
শ্রীকষ্ণলীলা-নাটকের গ্লোকাদি শ্রনণে ভক্তগণের আনন্দান্থভৃতির বিবরণ 
সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। বপ গোম্বামী মহাপ্রতু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়। যে বৃন্দাবন 
গমন করেন, তাহাও বণিত হইয়াছে । বপ গোস্বামীর নীলাচল ত্যাগ করিবার 
কিছুদিন পর তাহাব অগ্রজ সনাতন গোস্বামী নীলাচলে আসেন। এই ছুই 
ভ্রাভার জীবনীর সহিত গৌরলীলার বড ঘনিষ্ঠ সন্বদ্ধ। রূপ-সনাতন 
গৌডাধিপতি মুসলমান নরপতির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাহাদের তখন নাম 
ছিল_দশীব াঁপ ও সাকব মজিক। পবিত্র ব্রাঙ্মণ-বংশোন্তব হইয়াও 
ভাগ্যচক্রের অচিস্তনীয় ক্রুব আবঙনে দুই ভ্রাতা মুসলমান নরপতির অধীনে 
কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং স্ব স্ব বিদ্যাবুদ্ধিবলে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর 
পদে আরূঢ হইয়া যোগ্যতার শেষ পুরস্কার স্বরূপ সর্বক্ষমতাপন্ন দোর্দও 
গ্রতাপশালী মন্ত্রিত্ব পদ লাভ করেন। ইহারা সেকালে গৌডদেশের ভাগ্য বিধাতা 
ছিলেন। এশ্বর্দে অতুলনীঘ্, বিছ্যাবুদ্ধি ও ক্ষমতায় ছুই ভ্রাতার সমকক্ষ লোক 
তখন কেহ ছিলেন না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিধর্মী রাজার প্রধান 
মন্ত্রণাদাতা ও পাধদ্দ থাকার সং ব্রাহ্মণ হইয়াও হিন্দুধর্মবিগহিত নান! দূষনীয় 
কার্ধই ইহাদ্দিগকে অনুমোদন করিতে হইত। মুসলমান নরপতি নামে মাত্র 
রাজা ছিলেন, প্রকৃত পক্ষে রাজ্য শাসন করিতেন ছুই ভ্রাতা । ইহাদিগের 
উভয়ের বাহক আচার-ব্যবহার বিধমশর ন্যায়ই ছিল। কিন্তু বাহিক কঠোর 
আবরণের অন্তঃস্থলে তাহাদের যে সবস হৃদয় ছিল, তাহার কমনীয়তা সকলকে 
মুগ্ধ করিত। কর্মবিপাকে স্ব স্ব ধর্মীচরণ হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় রূপ-সনাতন সর্বদা 
মর্যাহত থাকিতেন। হৃদয়ের নিভৃত কন্দর হইতে তীব্র বৈরাগ্যের এক 
স্থপরিস্ফুট ভাব উত্থিত হইয়া তাহাদের দেনন্দিন প্রতি কার্ষে প্রভাব বিস্তার 
করিত। তাহারা গৌড়দেশের সম গ্র ব্রাঙ্ষণ-পণ্ডিতমগুলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
সকলেই তাহাদিগকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। 

নবদ্বীপে মহাপ্রস্তুর আবির্তাব, তাহার অপাথিব প্রেম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব 
ভারতী যখন সর্বজনবিশ্রুত হইয়া পড়িল, ব্ূপ-সনাতন দূর হইতে তখনই প্রতৃর 
চরণে জীবন বিকাইয়। দিয়াছিলেন। যদিও তথন প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার 


৭০ নীলাচলে শ্রকষ্চচৈতন্য 


স্থযোগ হয় নাই, কিন্তু ম্বাভাবিক সরল বিশ্বাসাধিক্যে দূর হইতে মহাগ্রতুকে 
স্বয়ং পূর্ণ ব্রক্মজ্ঞানে নিজকৃত অপরাধ ক্ষালনের জন্য মধ্যে মধ্যে গ্রভুর নিকট 
দৈন্যপত্রী প্রেরণ করিতেন। মহাপ্রভুর স্বরূপ সম্বন্ধে ইহাদের মনে কখনও কোন 
প্রকার দ্বিধ। বা সংশয়ের ছায়া পড়ে নাই। তাহাদের নির্মল হৃদয়াকাশে তীব্র 
বিশ্বাসের উজ্জল আলোকসম্পাতে কোন সংশয়-মেঘ সঞ্চিতই হইতে পারে নাই। 
মহাপ্রতুর শ্বরূপ ত্বতঃসিদ্ধরূপে সর্বদ হৃদয়ে প্রতিভাত হইত। অহাপ্রতুকে এমন 
করিয়া ছিধাবিহীন চিত্তে প্রথমাবধি পরিপূর্ণভাবে আর কেহ গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছিলেন কিন! মন্দেহ। প্রতু পূর্বাবধি ছুই ভ্রাতার অশেষ সদগুণাবলীর 
পরিচয় পাইয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন যাত্রার ব্যর্থ উদ্যমে প্রতু ভ্রাতৃদ্ধয়েব 
জন্মভূমি “কানাই নাটশাল।” গ্রামে উপস্থিত হইলে, রূপ-সনাতন গভীর রজনীতে 
অতি দীন বৈষ্ণববেশে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রস্থ-তাহাদের পন্য 
কাতরোক্তিতে বিচলিত হইলেন | সে দেন্যে'ক্তিতে পাষাণ গলিয়| যায়__ 


“পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার । 
আম। বই জগতে পতিত নাহি আর। 
৫ বং ক ৬ 
মেচ্ছ জাতি স্রেচ্ছ সেবী করি শ্্রেচ্ছ কর্ম । 
গো-্রাক্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম 
আম] উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিইুণনে । 
পতিত-পাবন তুমি সবে তোমা বিনে ॥ 
আম] উদ্ধারিয়ে ঘদি দেখাও নিজ বল। 
পতিতপাবন নাম তবে সে সফল ॥ 
সত্য এক বাত কহো শুন দয়াময় । 
মে! বিন দয়ার পাত্র জগতে ন! হয় ॥ 
আপন। অধোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষোভ। 
তবু তোমার গুণে প্রত, উপাজয়ে লোভ ॥।' 
প্রত উভয়কে মহা কৃপা করিলেন। তাহার্দিগকে বলিলেন, “তোমর। জন্মে 
জন্মে আমার কিন্কর। আজ হইতে তোমাদের নাম হইল- শ্রীরূপ, সনাতন । 
তোমর] গৃছে গমন কর, অচিরাতে কৃষ্ণ তোমাদিগকে বিষয় হইতে উদ্ধার 
করিবেন” 
বৈষবজগতে বূপ-সনাতন সর্বজন-বরেখ্য লর্বজন-আদৃত নাম। মহাপ্রত্ুর 


নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণতচৈতন্তয ৭১, 


নবধর্ম প্রচারের প্রধানতম সহায় দূপ-সনাতন | ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদ 
বৈষ্বধর্মালম্বীর সম্মুখে সর্বদা প্রতিভাত রাখিয়া প্রতৃর আদেশ শিরোধার্য 
করিয়। ইহার] যুন্দাবনে প্রেমময় জীবন বহন করেন। অপ্রমেয় এশ্বর্য ও ক্ষমতাৰ 
অভ্রভেদী উচ্চ শীর্ষ হইতে দীনাতিদরীন অনাসক্ত বৈষবের পবিত্র জীবন বহন- 
প্রণালী ইহারাই সর্বপ্রথম শিক্ষা দিয়। গিয়াছেন। ছুই ভ্রাতা বৃন্দাবনে কেমন 
জীবন বহন করিতেন, তাহ নিয়ে কয়েকটি শ্লোকে পরিশ্ফুট হইয়াছে-_ 

“অনিকেতন দৌহে রহে যত বৃক্ষগণ | 

একেক বৃক্ষেব তলে একেক রাত্রি শয়ন || 

বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা কাহা। মাধুকরী । 

শুফ রুটা চান! চাবায় ভোগ পরিহরি ॥ 

কষোয়া মাত্র হাতে কাথা ছি'ড৷ বহির্বাস। 

কৃষ্ণ-কথ। কৃষ্ণ-নাম নর্তন উল্লাস | 

আট্টগ্রহর কৃষ্ভজজন চারি দণ্ড শয়নে। 

নাম-সঙ্কীতন-প্রেমে নহে লেহ দিনে ॥ 

কত বসশাস্ব করযে ভক্তি লিখন। 

চৈতন্য-কথ। শুনে কষে চৈতন্ত চিন্তন 11৮ 

রূপ গোশ্বামীর নীলাচল ত্যাগ্ে অব্যবহিত পবেই সনাতন ঝাঁডিখণ্ডেব নিবিড 

'অরণ্য-পথ দিয়! একাকী নীলাচলে আগমন করেন। ঝাডিখণ্ডের দূষিত জলবারুব 
প্রভাবে এবং দীর্ঘকাল অনাহার, অনিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ শারীবিক ক্েশে 
স্তাহার দুরারোগ্য গাঁত্র-কগুযন রোগের স্যি হয় এবং অল্লকাঁল মধ্যে এই রোগ 
সর্ব শরীর আচ্ছন্ন করে। লর্ব শরীবব্যাপী কণুষন হইতে নিয়ত ক্রেঘ, রক্ত প্রভৃতি 
নির্গত হইত। লনাতন তখন প্ররুত বৈবাগী--দেহের প্রতি আর মায়। নাই, 
বিশেষত: গান্্র কওুয়নের ক্লেদাদিযুক্ত দেহ তিনি অপবিজ্র জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। ঝাডিখণ্ডের পথে চলিতে চলিতে তীহার গভীর নিবেদ উপস্থিত 
হুইল। সনাতন বিচার করিতে লাগিলেন_ আমি শ্রীজগন্াথ দর্শন ক'বতে পারিব 
না, মহাপ্রতূর দর্শন লাভ বোধ হয় আমার ভাগ্যে নাই। বি্ধর্মীর সংস্পর্শে 
আমার দেহ মন ফলুধিত হইয়াছে । যদি কোন জগন্নাখসেবক অনবধানতায় 
আমাকে কখনও স্পর্শ করেন, তাহাতে আমার গুরুতর অপরাধ হইবে । স্থতরাং 
এমন গ্লানিজনক *দ্বণ্য জীবন বহন কর] অপেক্ষা দেহত্যাগ করাই আমার পরম 
শুভগ্রদ । মহাতীর্ঘ পুরুযোত্তম ক্ষেত্রে, মহোদধি-তীরে রথষাজার পুণ্যতিথিতে 


২ নীলাচলে প্রীকুষ্ণচৈতন্ত 


শরীপ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর অগ্রে রথচক্রের নিয়ে এই ব্যর্থ দেহ রক্ষ 
করিব। এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া সনাতন নীলাচলে উপস্থিত হইলেন এবং রূপ 
'গোত্বামীর ন্যায় তিনিও হরিদাস ঠাকুরের, অতিথি হইলেন । কিন্তু শ্বীয় নির্মম 
সংকল্পের কথ। ঘুণাক্ষরেও কাহার নিকট প্রকাশ করিলেন না, তাহা প্রকাশ 
করিবার বিষয়ও নহে। মহাপ্রভু নিত্য সমুদ্র্গান-পথে হরিদাসকে দেখা দিয়া 
যাইতেন। ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু একদিন হরিদাস-অঙ্গনে উপস্থিত হইলে হরিদাস 
বলিলেন-_ 

“প্রভূ, সনাতন তোমাকে প্রণায করিতেছে ।” 

প্রত্তু উৎফুল্ল হইয়া সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন, সনাতন 
বিদ্যুৎগতিতে পশ্চাৎ হটিয়া অতি কাতর কণ্ঠে বলিলেন-_ 

“মোরে না ছু ইহ প্রত পড়ে! তোমার পায়। 
একে নীচঙ্জাতি অধম আর কওুরস। গায় |।% 

সনাতনের এই যে দৈন্যোক্কি-__-তাহা৷ শুধু মৌথিক নহে । তিনি দৃঢ় বিশ্বাস 
করিতেন, বিধর্মী সংস্পর্শে তাহার প্রকৃতই পতন হইয়াছে । ব্রদ্ষণ্যগৌরব__ 
হিন্দুর পবিত্র ধর্ম তাহাতে আর নাই। কিন্তু প্রত্ত কোন কথা শুনিলেন শা, 
বলপূর্বক সনাতনকে আলিঙ্গন করিলেন, আর সনাতনের রোগঞ্ি্ট দেহের 
ক্েদাদি প্রভূ শ্রীঅঙগ স্পর্শ করিল । 

সনাতনের পরিচয় জানিয়৷ সকল ভক্গণই বিশেষ আনন্দিত হইলেন। এক 
দিবস প্রতু নাতনকে বললেন-_-“তুমি নীলাচলে আসিয়া! ভাল করিয়াছ, 
হরিদাস সহ বাস করিয়। সতত কৃষ্জনাম আস্বাদন কর।” অপর এক দিবস প্রত 
হরিদাস ও সনাতন সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং আচগ্বিতে বলিলেন__ 

“সনাতন দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে। 
কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে ॥ 

“দেহভ্যাগে কঞ্খগ্রাপ্তি হয় না সনাতন। কষ্৫প্রাপ্তির একমাত্র উপায় 
গ্ররুষ্ভজন। ভক্তি ব্যতীত তাহাকে পাইবার অন্য কোন পন্থা নাই। 
“দেহত্যাগের সংকল্প তমগুণপ্রত্থত। তমগুণপের প্রাবল্যে পাতক হয়। এসব 
কুবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণ কীর্ন কর। অচিরে দুলভ কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিতে 
পারিবে। শ্রীকঞ্চভজনে উচচ-নীচ জাতিভেদ নাই।” 

“নীচ জাতি নহে ভজনে অযোগ্য । 
সৎকুল বিপ্র নহে ভঙ্গনের যোগ্য ॥ 
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যেই ভজে সেই বড অভক্ত হীন ছার। 
রুষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার ॥| 
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি । 
কুষ্ণপ্রেম দ্বিতে ধরে মহাশক্তি || 
তার মধ্যে সর্ববতেষ্ঠ নাম-সন্কীর্তন। 
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥” 
সনাতন বিন্ময়ে রুদ্ধবাক॥ তাহার জদ্রয়ের নিভৃত কোণের সঘতুরক্ষিত 
গৃঢ সংকন্পটি প্রভু যে এমন করিয়া সধজন সমক্ষে বাহিরে টানিয়া আনিয়। 
তাহাকে তীব্র কশাঘাতে মৃতকল্প করিয়া তুলিবেন, সনাতন তাহ! ধারণাই 
করিতে পারেন নাই । তিনি গদগদ্দ কঠে বলিলেন-__ 
“সর্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। 
মেছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্টযন্ত্র | 
নীচ পামর মুগ পবম স্বভাব । 
মোরে জিয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ॥” 
উত্তবে প্রভূ বলিলেন_-“তুমি আমাকে আম্মসমর্পণ করিয়াছ, দেহে তোমার 
আর অধিকার নাই, তাহা আমার নিজ ধন। তৌমাব দেহ দ্বারা আমি বহু 
প্রয়োজন সাধন করিব ।” 
সমবেত ভক্তমগ্ডলীর বিস্ময়োৎপাঁদন কবিধ। পভ শ্বায় গুপ্ত স'কল্প গ্রকাশ 
করিলেন। 
“ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্বের নিদ্ধার। 
বৈষ্বের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ 
কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম সেবা প্রবন। 
লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আব বৈরাগ্য শিক্ষণ || 
নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুর! বৃন্দাবন । 
তাহা এত কর্ধ চাহি করিতে প্রচারণ ॥ 
এত সব কম্ম আমি যে দেহে করিব। 
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিব ॥” 
প্রভু হরিদাসকে বলিলেন-_-“হরিদাস, এমন অন্যায় কার্য হইতে লনাতনকে 
বিরত করিও ।” সনাতন কিংকতব্যবিষূঢ় হইয়। প্রতুর চরণে পতিত হুইলেন। 
প্রভু সনাতনের দেহ নিজ সম্পত্তি বলিলেন, এতদপেক্ষা গৌরব ও সৌভাগ্য 
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জীবের আর কি হইতে পারে ? হরিদাস আর্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, “সনাতন, 
তুমিই ধন্য ! তোমার দ্বারা প্রভু তাহার নবধর্ম প্রচার করিবেন, ভাগ্যহীন 
আমি-_ 
ভারতভূমেতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল ” | 
বৈষ্ণবকুলতিলক-_দীনতার জীবন্ত প্রতিযূতি-ঠাকুর হরিদাসের উপযুক্ত 
কথাই বটে! যিনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পার্দরূপে নিত্য নীলাচলধামে 
বাস করিয়। প্রতি দিবস তিন লক্ষ নাম কীতন দ্বারা মোহান্বকারে বিচরণণীল 
বিষুঢ় জীবকে সাধনার হদীঞ্চ পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, মহাপ্রভুর প্রবতিত 
নবধর্ষের একনিষ্ঠ সেবক, নাম-যজ্ঞের সবপ্রধান অগ্রিহোত্রী-__মহা প্রভু ধাহাকে 
আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন__ 
“তোমা স্পশি পবিত্র হইতে”” 
স্বয়ং মায়াদেবী ভ্বনমেহিনী বেশে প্রলোভন দিতে গিয়। যাহার অটল 
নুমেরুবৎ দৃঢ় সংকল্পের সম্মুখে হৃতগর্ব ও সম্ত্রমে নতশীর্ষ হইয়। একদিন যাহাকে 
বিজয়মাল্যে বিস্ষিত করিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন_ 
“ত্রহ্মাদি জীবেরে আমি সবারে মোহিল। 
একাল। তোমারে আম মোহিতে নারিল |” 
মহাপ্রভুর যুগধর্ম প্রচারের সর্বোত্তম ঘহচর মহাপ্রেমিক ঠাকুর হরিদাল 
বলিতেছেন-__ | 
“ভারতভূমেতে জনি দেহ ব্যর্থ হৈল।” 
এই দৈন্য--“অহংজ্ঞানের" এই সর্বতোভাবে বিলোপসাধন বৈষ্ণব ধর্মের 
নিজস্ব । এই ধর্ম শ্রমন্মমহাগ্রভূ জীবকে দিয়! [গয়াছেন। বলা বাহুল্য, 
অত:পর সনাতন দেহত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ করতঃ হরিদাস সং সানন্দে 
নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন । 
রথযাত্রার প্রাককালে গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন হুইলে তাহাদের সহিত 
সনাতনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল । মহাপ্রহ্থর প্রতি সনাতনের হৃদ্গত ভাৰ 
পরীক্ষার জন্য এক দিবস প্রতু সমুদ্রতীরে ঘমেশ্বর টোট। হইতে মধ্যাহ্ুকালে 
সনাতনকে ভাকিয়! পাঠাইলেন। জ্যেষ্ঠ মাস, প্রথর সৌরকরে সমূদ্রতটের 
বালুকণ! জলম্ত অগ্রিকণায় পরিণত হইয়াছে । রক্তমাংস দেহধারীর পক্ষে সে 
জলম্ত বালুতট দিয়া নগ্পপদে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব । কিন্ধ গ্রতু ডাকিয়াছেন-_ 
এই আনন্দে লনাতন বিহ্যঙ- তাহার বাহজ্ঞানই প্রাক্ম বিলুগ্ড হইয়াছে।, 
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সনাতন সেই প্রথর সৌরকরদীঞ্ধ জলম্ত বালুতট দিয়! নগ্রপদে উর্ধ্স্থাসে 
ছুটিয়াছেন-_পদঘয় পুড়িয়া গেল- কিন্ত সনাতনের হৃদয়, মন তখন মহা প্রতৃব 
শ্রীচরণতলে, তাহার বাহোন্জিয়ের প্রতি কোন লক্ষ্যই নাই। প্রভু মধ্যাহ্ন 
ভিক্ষান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, সনাতন উপস্থিত হইবামাজ্র গোবিন্দ তাহাকে 
ভিক্ষাবশেষ পাত্র প্রদান করিল। সনাতন প্রতুসকাশে দগুবৎ হইলে শ্মিতমুখে 
মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন-_-“কোন পথে আসিলে ?” সনাতন বলিলেন-__ 
“সমুদ্র পথে ।” বিস্মিত হইয়া প্রভু বলিলেন__ 
ৃ “তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইল। | 
সিংহদ্ারের পথ শীতল কেন না আইল! 1” 
উত্তরে সনাতন যাহা! বলিলেন, তাহ। তাহার স্তায় গৌব-ভক্তেরই শোভনীয়। 
“সনাতন কহে ছুঃখ বহু না পাইল। 
প:য়ে ব্রণ হইয়াছে তাহা না জানিল |” 
এই রাগভক্তি__ইহাব অঙ্কুরমান্র জন্মিলেই জীবের ভগবং-সান্গিধ্য লাভের 
আর অধিক বিলম্ব থাকে ন।। উত্তর শুনিয়। প্রহ্থ তাহাকে সপ্রেম আলিঙ্গন 
দিলেন । 


মহাপ্রভু প্রায়ই সনাতনকে আলিঙ্গন কবিতেন। পুন: পুন: বাধা সত্বেও 
সনাতন মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-পাঁশ হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না । সনাতনেৰ 
সর্ব শরীর গাত্রকণ্য়নে আচ্ছন্ন, তাহা হইতে সর্বদা রেদাঁদি নির্গত হইত। 
আলিঙ্গন কালে এ ক্রেদাদি মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিত। সনাতন ইহাতে 
নিতান্ত মর্াহত হইতেন, কিন্তু উপায় নাই। সনাতন এক দিবস নিতাস্ত 
কষুবূচিত্তে প্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দকে স্বীয় ছুংখবারতা 
জ্ঞাপন করিলেন এবং উপস্থিত স্থলে তাহার কি কর্তব্য জানিতে চাহিলেন। 
সনাতনের কগুরসযুক্ত মালন দেহ ঘে প্রস্থ পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন, ইহাতে 
পণ্ডিত এবং নীলাচলবাসী প্রস্তর অগণ্য ভক্ুমগুলী নিতান্ত ব্যথিত থাকিতেন। 
মুখ ফুটিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রস্তর এই কার্য সকলের 
অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইত। প্রতুর দেবশরীরে সে অপবিত্র কগু-রস স্পর্শ করে, 
ইহা ভক্তগণের অসহনীয় । তাই সনাতন যখন পণ্ডিত জগদানন্দকে নিজ 
কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পণ্ডিত বিলক্ষণ সরল ভাবেই বলিলেন-_ 

“তোমার এখন বৃন্দাবন গিয়া বাস করাই সঙ্গত। যে কার্ষে আসিয়াছিলে, 
তাহা স্থসম্পন্ন হইয়াছে__ প্রভুর চরণ দর্শন করিয়াছ। রথযাত্রা দেখিয়। এখন 


প৬ নীলাচলে শ্রীকষ্ণচৈতন্ত 


বৃন্দাবন গমন কর।” সনাতন এই পরামর্শই উত্তম জ্ঞানে শিরোধার্য 
করিলেন। 
“তাহা যাব সেই মম প্রভূদত দেশ ।” 

আর এক দিবস প্রভূ সনাতনকে আলিঙ্গন দিতে অগ্রসর হইলে, সনাতন 
সত্রাসে পশ্চাৎ হটিয়।৷ গেলেন- কিন্ত প্রভু বলপূর্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। 
বিষাদখিশ্ন কে সনাতন বলিলেন-__ 

“প্রভু, আমি দুষ্ট, পাপাশয় _তুমি আমাকে স্পর্শ করিলেও আমার অপরাধ 
হয়, তাহাতে আমার দেহ করও্ডরসে আচ্ছন্ন--আলিঙ্গন কালে তোমার শ্রীঅঙগে 
এই ক্লেদ স্পর্শ করে। বীভৎস স্পর্শ করিতে তোমার স্বণা হয় না-_তুমি 
শ্বণা, বীভৎনের পার। কিন্তু এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হইবে। এখানে 
থাকিলে আমার কল্যাণ নাই, আজ্ঞা দাও আমি বৃন্দাবন যাত্রা করি।৮ 

উত্তরে প্রত সন্সেহে বলিলেন-__তোমার দেহ তুমি বীভৎস জ্ঞান কর, কিন্তু 
আমার নিকট তাহা অমুতোপম। তোমার দেহ প্রাকৃত নহে__অপ্রারৃত। 
আমি সম্ন্যাসী__সমদৃষ্টি, চন্দন ও পক্কে তুল্য জ্ঞান করাই আমার ধর্ম। আমি 
তোমাকে লাল্য ও নিজকে লালক জ্ঞান করি। মাতা! যেমন পুত্রের অমেধ্য 
গায়ে লাগিলে তাহাতে ত্বণাবোধ না করিয়া মহা স্থখ বোধ করেন, আমিও 
€তোমার গাত্রস্পর্শে তন্দরপ শ্রখান্নুভব করি, তোমার দেহে কও উৎপত্তি শ্রীুষ্ণেরই 
বিধান। আমার পরীক্ষার জন্যই এই ব্যবস্থা যদি আমি তোমার কতুক্রিষ্ 
দেহ ঘ্বণাভরে আলিঙ্গন না করিতাম, তবে ভগবানের নিকট অপরাধী হইতাম । 
এ বৎসর তুমি আমার সঙ্গে নীলাচলে বাস কর, আগামী বৎসর তোমাকে বৃন্দাবন 
পাঠাইৰ । বলিতে বলিতে প্রভু পুনবার সনাতনকে সপ্রেম আলিঙ্গন দিলেন, 
আর-- 


“কু গেল অঙ্গ হৈল স্বর্ণের সম ।” 


রোগছুইই বা বিকলাঙ্গ দেহ প্রভু-আলিঙ্গনে স্বাভাবিক পূর্ব সৌন্দর্য লাভ 
করার উদাহরণ এই প্রথম নহে। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে কুষ্ঠরোগরিষ্ট 


পপ সপ সপ সপ শী পাপ তি পি শি পা সপপেশিসআআজস্পাাপপসপেী শী শে ০ সস পম পপ সপ সা শীট স্পস্ট পপ পাপী পাস জপ 


* সনাত্নের দেহে কৃষ্ণ কণ্ড উপজাঞ্া। 
আম। পরীক্ষেতে ইহ। দিল পাঠাইয়! ॥ 
ঘ্বণ। করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে। 
রুষ ঠাঞ্চি অপরাধী হইতাম তবে ॥ 


নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য ৭ 


ছ্বিজোত্ম বাস্থদেব ঠাকুর প্রভু-আলিজনে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে সহসা 
মুক্তিলাভ করিয়া সুন্দর দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

মহাপ্রভুর লীল। আলোচনায় আমরা এ পর্বস্ত প্রভুর বিশেষ কোন অলৌকিক 
কার্ষের উল্লেখ করি নাই । কোন অলৌকিক কার্ধের সমালোচনা দ্বার! মহা প্রভুর 
ঈশ্বরত্ব সংস্থাপনের চেষ্ট! করার আমর| আদৌ অভিলাষী নহি । যাহ! সাধারণ 
মানবের জ্ঞানবুদ্ধির অনধিগম্য, যাহা! প্রারুত জীব তাহার ইন্দিয়গ্রাহা নিষয়ের 
অতীত বলিয়া ধাবণ! করিবেন-_তাহার উল্লেখ দ্বারা মহাপ্রভুর ভগবন্ধ। প্রমাণের 
চেষ্টা করিলে, অবিশ্বাসের ছায়! ঘনীভূত হইয়। প্রকৃত তত্ব অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়! 
বিচিত্র নহে। 


অলৌকিক কার্ধের সমালোচনা চলে না। এই কার্ধের অন্গগানকাবীকে 
প্রথম হইতেই সাঁধ'বণ মানবের স্থর হইতে উচ্চে স্বতঃসিদ্ধৰপে ধরিয়! লইতে 
হয়। » ধাহাদের বিশ্বাস কোমল অথবা স্নিয়ন্ত্রিত যুক্তি ও হেতুযূলক, তাহার! 
কোন অলৌকিক কার্ষের সাববন্তা সহজে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হইলে দোষ 
দেওয়া যায় না। যে কার্ধ আমাদেব সহজ জ্ঞান-বুদ্দিব তুলাদণ্ডে পরিমাপ কর। 
কঠিন, চরিতাখ্যায়িকায় তাহার যত স্বল্প উল্লেখ হয়, তাহাই শ্রেয়ঃ| “নীলাচলে 
শ্রীকষ্চচৈতন্যে” আমরা পাঠককে দেখাইতে চাই--মহাপ্রন্ুব কোন অলৌকিক 
বা অদ্ভুত কার্ধের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে, কেবল তাহার দৈনন্দিন কার্যগুলি 
বিশদরূপে পর্যবেক্ষণ করিলেই তাহাকে শ্রীভগবানের অবতার ব্যতীত সাধার* 
জীব সংজ্ঞ! দেওয়া যায় ন।। সনাতনের দেহ রোগমুক্ত কবা অথবা বাস্থদেব 
ঠাকুরের কুরোগছ্ষ্ট দেহে স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রদান করার বিবরণ যদি পাঠক 
বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করেন, বিশ্বাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 
শ্রীমন্মাপ্রতুর ভগবত্তা এত শিথিল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । অলৌকিক 
কার্ধ বা এশ্বর্ধ প্রকাশ এই লীলার অতি গৌণ কর্ষ। তাহা লীল। হইতে বাদ 
দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। যোগপথে আরোহণশীল যে কোন ব্যক্তির পক্ষে 
, অণিমা, লঘিম! প্রভৃতি বিভৃতি লাভ করিয়া এশ্বর্য প্রদর্শন করা অতি 
মহজসাধ্য। বস্ততঃ যোগপথে অগ্রসর হইলে এই সমস্ত বিভৃতি সাধনার 
অস্তরায়ন্বরূপ ত্বত:ই আসিয়। উপস্থিত হইয়। থাকে । 


সনাতন প্রতু-আদেশে আরও এক বতসর নীলাচলে অপেক্ষা করিয়া 
দৌলযাত্র! অস্তে বৃন্দাবন প্রস্থান করিলেন _ 


৭৮ নীলাচলে উ্রীরুষ্»চতন্ 


“যে কালে বিদায় হৈল প্রতর চরণে। 
ছুই জনার বিচ্ছেদ্ব-দশী! না ঘায় বর্ণনে 1” 
প্রভু যে পথে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন, সনাতন বলভদ্র ভট্টাচার্ধের নিকট তাহা 
সবিস্তারে লিখিয়।৷ লইলেন । এ 
প্রভূ পথে পথে ষে ষে লীল। করিয়াছিলেন, তাহ দর্শনে সনাতন প্রেষা ঝিষ্টে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সনাতন বুন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পর রূপ 
আসিয়। মিলিত হন। ছুই ভ্রাত! তদবধি বুন্দাবনে বাঁ করিতে লাগিলেন । 
“ছুই ভাই মিলি বুন্দাবনে বাস কৈল। 
প্রক্তর যে আজ্ঞ। দ্লোহে সব নির্ববাহিল ॥ 
নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা। 
বুন্দাবনে কৃষ্ণ-সেবা প্রকাশ করিলা ॥ 


ও 


মহাপ্রহ্ুব লীলার সহচরবপে যে কয়েকটি প্রেমিক ভক্তের এই কালে 
আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদেব অনেকেরই অল্লাধিক বিবরণ পূর্ব পূর্ব স্মবকে 
উল্লেখ করা হইয়াছে। প্র্ত যে ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাব অন্যতম মুলক্ত্ 
একদিন সনাতনকে বিশেষভাবে বলিয়াছেন-_ 
“নীচ জাতি নহে ভজনের অযোগ্য । 
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥” 
যিনি ভগবান ভজন করিবেন, তিনিই শ্রেষ্ট। “বু ভজনে নাহি জাতি 
কুলাদি বিচার ।” এই স্থত্র জীবহৃদয়ে সর্বদা! জাগরূক রাখিবার জন্য মহাপ্রভুর 
লীলার স্থানে স্থানে বিশেষ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, এই 
লীলায় রায় রামানন্দের স্থান কত উচ্চে--অথচ তিনি শূত্র, বাহিক ব্যবহারগ 
বিষয়ীর ন্যায় । কিন্তু কৃষ্ণভক্তিরসবেত্বা এমন মহাপ্রেমিক সেকালেও বিরল 
ছিলেন। মহাগ্রভু গোদ্দাবরী তীরে সর্ব প্রথম তাহার দ্বারাই ভক্তি ও সাধন- 
রহস্য প্রচার করেন। স্ব়ং প্রশ্নকর্তা হইয়৷ (বা সাঁজিয়। ) রামানন্দের দ্বারা ধর্মের 
নিগৃঢ় তত্বনিচয় ব্যাখা । করিয়াছিলেন। রামানন্দ প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়৷ তখন 
বলিয়াছিলেন-  « 


নীলাচলে শ্রীকফটৈতন্ত ৭৯ 


“-_-আমি নট তুমি স্থত্রধার । 

যেমতে নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার ॥ 
মোর জিহবা বীণা-য্ তুমি বীণাধারী। 
তোমার সনে যেই তাহা! উঠয়ে উচ্চারি |” 


ঠাকুর হরিদাস যবন-ব'শোত্তব। তাহার দ্বার! প্রত নাম-মহিম| প্রচার 
করেন। আভিজাত্য-গৌরব সাধনার অস্থরায়। “অহ*”-ভাব হৃদয় হইতে 
মছিয়া না গেলে আপনাকে লঘু মনে করিয়া দীন না হইলে, 'ভজনে নিষ্ঠা 
আধিতে পারে না। এই জন্যই আভিজাত্য-গৌরব ক্ষুপ্ন হইয়া যাহাতে জীব 
প্ররুত ধর্মের আম্বাদ পাইতে পরে, তাহার দৃষ্টান্ত মহাপ্রভুর লীলায় বিরল নহে। 
প্রদ্যু মিশ্র সঙ্জন, বিষয়ত্যাগী, প্ডিত, সন্যাপী-_কিন্ত সন্গাসী বলিয়া তাহার 
অস্তুকরণের তলদেশ হইতে একটু অভিমান, একটু গর্ব সময় সময় উখিত 
হইয়! শাহার ্বচ্ছ?ষ্ কুয়াসাক্ছন্ন করিত। এই অভিমানট্ুকু থাকিলে তিনি 
দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিতেন না। 


মিশ্র-ঠাকুর হয়ত «নে করিতেন, ব্রাঙ্গণ বিশেষতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া ভগবৎ 
জনে তাহার কিছু বেশী দাবী আছে। ত্রাক্গণেতর কোন বিষয়ী হইতে যে 
শজন-রহস্তয বা সাধন-প্রণালী শিক্ষ। করিতে পার] যায়, তিনি তাহা বিশ্বাস 
করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন। এক বিদস তিনি প্রভুর নিকট আসিয়া কৃষ্কথা 
শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্র অন্তর্ধামী। মিশ্রের মনের গুঢ় ভাব 
তাহার নিকট অবিদিত ছিল না। তিনি মিশ্রকে বলিলেন, “কষ্ণকথা আমি 
ত কিছু জানি না। কুষ্ণকথা কেবল রায় রামানন্দ জানে, আমি তাহার নিকট 
শুনিয়৷ থাকি, তোমার বড় ভাগ্য, কৃষ্ণকথায় রুচি হইয়াছে। তুমি রায়ের 
নিকট রুষ্ণকথা শ্রবণ কর।” 


প্রহ্থব কি উদ্দেশ্টে মিএকে রামানন্দের নিকট প্রেরণ করিলেন, মিশ্র তাহা 
ধরিতে পারিলেন না। 

প্রভুর আদেশে তিনি রয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। কিন্তু সহসা 
তাহার সাক্ষাৎ হইল না। রায়ের পেবক তাহাকে জানাইলেন, রায় রামানন্দ 
তৎকালে পরম! হ্বন্দরী কিশোরী, নৃত্যাগীতস্থনিপুণা ছুই দেবকন্যাকে নিভৃত 
উদ্যানে নিজকৃত নাটকের গীত ও নর্তন শিক্ষা দ্রিতেছেন। তিনি আরও 
গশুনিলেন- * 
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“রামানন্দ রায় সেই ছুইজন লইয়া। 
স্বহন্ডে করেন তার অভ্যঙ্গ মর্দন ॥ 
স্বহন্ডে করান সান গাত্র সংমাঞ্জন। 
স্বহন্তে পরান বস্ত্র সর্ববাঙ্গ মণ্ডন |” 
শৃল্ বিষয়ী বলিয়া প্রথম হইতে রায়ের প্রতি মিশ্রের তেমন শ্রদ্ধার উদ্রেক 
হয় নাই। সেবকমুখে কিশোর বয়স্কা স্থন্দরী দেবদাসীগণের প্রসাধনের বিবরণ 
জ্ঞাত হইয়া তাহাব মননে এক দারুণ সংশয় উপস্থিত হইল। রূপলাবণ্যসম্পন্না 
নারী সহ নির্জনে অবস্থান এবং তাহাদ্দিগকে নৃত্য গীত শিক্ষা! দেওয়া! এ আবার 
কি প্রকার ভজন। মিশ্রের অন্তঃকরণ বিদ্রোহী হইয়। উঠিল। অথচ প্রন 
স্বয়. বলিয়াছেন, তিনি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথ] শুনিয়। থাকেন। মিশ্র কিছু 
বুঝিতে ন। পারিয়! নির্বাক্‌ হইয়া বসিয়া রহিলেন। রায়ের ভজন বৈষ্বধর্মের 
চরমোতৎকর্ষ গোপী-অন্ুগা! মধুর ভজন। বৈষ্বধর্ষের পূর্ণ পবিণতি এই ভজনে। 
গ্রীকৃত জীব সে ভজনেব অধিকারী নহে। প্রত্যুত তাহার রহস্য ধারণ! করাও 
সাধাবণ জীবের সাধ্ায়ত্ত নহে। দেহজ্ঞান থাকিতে মধুর বা কান্ত ভজনে কেহ 
অধিকাবী হইতে পাবেন না। ন্বী-পুরুষ জ্ঞানেব সম্যক বিলোপ না হইলে মধুব 
ভজনেব অধিকার জন্মিতেই পারে ন|। বায়ের নিকট স্থন্দরী নারীও পাষাণ- 
প্রতিমা তুল্য। তিনি গীতার গৃঢ অর্থ দেনকন্তা দ্বার! অভিনয় করাইয়া তাহাব 
আনন্দ রস আম্বাদ করিতেন__ 
“সঞ্চাবী সারি স্বাধী ভাবের লক্ষণ। 
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন ॥ 
ভাব প্রকট লাশ্য বায় যে শিক্ষায় । 
জগন্নাথের আগে দৌহে প্রকট দেখায় |” 
রায়ের নিজরুত যে গান গাহিতে আরম করায় প্রতু প্রেমে স্বহন্তে তাহার 
মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন, তদ্বার। বামানন্দেব ভজন-প্রণালী কতকট। উপলক্ষি 
হইতে পারে। 
“পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল। 
অন্ধুর্দিন বাঢল অবধি ন। গেল। 
নসো রমণ ন.হাম রমণী | 
ছু মন মনোভব পেশল জানি ॥” 
এই প্রেমের খেল! অতীন্দ্রিয়্ রাজ্যের ছুর্লভ সম্পদ | মিশ্র-ঠাকুর তাহার 
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কি বুবিবেন। রায়ের সেবক মিশ্র ঠাকুরের আগমন-সংবাদ (প্রেরণ করিলে 
কিছুক্ষণের মধ্যে বায় সভায় আসিলেন এবং মিশ্রকে সসম্মান নমস্কার করিয়! 
বিনীতভাবে আগমনের কারণ জানিতে চাহিলেন। কিন্তু মিশ্রের মনের ভাব 
সংশয়াচ্ছন্ন। তিনি রায়ের নিকট কৃষ্ণকথ। শুনিতে আর উন্মুখ নহেন, তাই 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি প্ররুত কথা গোপন করিয়া কেবল 
বলিলেন, “আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।” বেলা অধিক হওয়ায় মিশ্র 
গৃহে ফিরিয়া! গেলেন। অত:পর প্রত্ুর সহিত সাক্ষা্জ হইলে প্রত জিজ্ঞাসা 
ক।রলেন, “কুষ্ণচকথ! শুনিলে রায় স্থানে ?” মিশ্র তখন আর মনের ভাব গোপন 
করিতে পারিলেন না। যাহা যাহা শ্রনিয়াছিলেন, অকপটে তাহা নিবেদন 
করিলেন | প্রভূ শুনিয়৷ আবেগভবে বলিলেন-__ 
“রাগানগামার্গে জানি রায়ের ভজন । 
সিদ্ধ দেহ তুল্য তাতে প্রারুত নহে মন ॥ 
০ চি রা সঃ 
নিব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম। 
আশ্চর্ব্য তরুণা স্পর্শে নিব্বিকার মন ॥ 
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার । 
তাতে জানি মপ্রাককৃত দেহ তীহাব || 
তাহার মনের ভাব তেহো জানে মাও্র। 
তাহা জানিবার ছ্িতীয় নাহি পাত্র ||” 
মহাপ্রভু রায় সম্বন্ধে ষে কথা বলিলেন, তাহা কি সাধারণ জীব ধারণা 
করিতে পারেন ? “অপ্রাকৃত দেহ” জিনিসটা কি, তাহাই তো ধারণা হয় না। 
চৈতন্য-চরিতামুত তাই বলিতেছেন-__ 
“মহাপ্রভুর ওক্তগণের ছুর্গম মহিমা । 
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি-প্রেম সীমা ॥॥% 
মিশ্র প্রতৃর় কথ! শুনিয়া লজ্জায় অধোবদন হইলেন। তীাহার সংশয়ের 
কথ মনে উদ্দিত হইতেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। প্রত আবার বলিতে 
লাগিলেন__ 
“আমিই রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণকথা। 
শুনিতে ইচ্ছ! হয় ষদি পুন: যাহ তথা ||” 
লজ্জিত অন্্তাপদঞ্ধ মিশ্র ত্বরিত পদে পুনরায় রায় সমীপে উপস্থিত হইয়া 


তু 
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কুষ্ণ কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু মিশ্রকে পাঠাইয়াছেন 
শুনিয়া সহ্ষে রায় বলিলেন-__-“ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ।” 
কৃষ্ককথ! আরম্ভ হইল। সে পুণ্য কথার স্সিগ্ধ হিল্লোলে বক্তা শ্রোত! উভয়েই 
ন্নাত হইলেন। ক্রমে রসামৃতসিন্ধু উখিত হইল। বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত 
উভয়ে তন্য়চিত্ত | দিবা অবসানে রায় বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। মিশ্র একেবারে 
অভিভূত হইয়াছেন । বিদীয়কালে গদগদ্‌ কঠে রায়কে বলিলেন, “আজ কৃতার্থ 
হইলাম | সন্ধা! সমগিমে মিশ্র প্রতৃ-চরণে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিলেন-_ 
“প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা। 
কৃষ্ণকথামবতার্ণবে মোরে ডুবাইলা ॥ 
বামানন্দ বায় কথ! কহনে না যায়। 
মনুষ্য নহে রায় কষ্চভক্তি-বসময় ||% 
_-বলিতে বলিতে সরল মিশ্র ঠাকুর হঠাৎ আসল কথাটা বলিয়৷ ফেলিলেন। 
“প্রত, বায় আব একটা কথ। আমাকে বলিলেন__ 
“কৃষ্ণ কথা বক্তা কবি না জানিহ মোরে। 
মোব মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্ত্র। 
ধৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বাঁণী-যন্ত্র ৮ 
প্রত তোমার এত রুপা, বহ্ধাদির দুর্লভ ধন আমাকে দান করিয়াছ।” প্রত 
উত্তবে বলিলেন__ 
“__বামানন্দ বিনয়ের খনি | 
আপনার কথা পবমুণ্ডে দেন আনি ॥ 
মহান্রভবেব এই মত স্বভাব হয়| 
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয় |) 
এই তো প্রহর লীলাব ভঙ্গী | যে স্থত্রটি আমবা প্রারস্তে উল্লেখ করিয়াছি, 
রায় রামানন্দ কর্তৃক কুষ্ণকথ| আলাপনে, ব্রহ্গণ্য-গৌববে আত্মপ্রবঞ্চিত প্রদ্যু্ 
মিশ্রেব আমূল পবিব্নে সেই স্ত্রই ব্যাখ্যাতি হইল । বল্লভ 'ভটের প্রতি প্রভুর 
ব্যবহার দ্বারাও সহজেই বুঝিতে পাবা যায়, আভিজাত্য-গৌরবজনিত মানবের 
হৃদগত অভিমান প্রভূ ভক্তিপথের কত বভ বিদ্ব জ্ঞান করিতেন। বল্পভ ভট্ট নান! 
শান্ত্জ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু পাণ্ডিত্যপ্রভাবে তিনি আত্মাভিমানী, স্থীয় বিদ্যাবুদ্ধির 
প্রতি প্রগা আস্থাবান। মহাপ্রভুর প্রতি ভটের বিলক্ষণ শ্রদ্ধ। ভক্তি ছিল। 
বৃন্দাবন ভ্রমণকালে তিনি প্রভুকে নিজ বাটাতে লইয়। বিধিমত সেবা করিয়া- 
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ছিলেন, স্বয়' প্র্নব পাদ প্রক্ষালন করিয়। সবংশে সেই জল মস্তকে ধারণ করিয়।- 
ছিলেন এব" গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপে প্রস্থুর মহাপূজ্জা করিয়াছিলেন । মহা প্রভুর 
নীলাচল বাসকালে বল্লভ ভট্ট একদিন তাহার চরণে উপস্থিত হইয়। বলিলেন__ 
“তোমাকে দেখিবার জন্য বহুদিন হইতে মনের বাসন!, জগনাথকপায় তাহা! পূর্ণ 
হইল। তোমাকে যে স্মরণ করে, সেই পবিত্র হয় আর দর্শনের তে। কথাই নাই । 
কলিকালে প্রভুনাম-কীর্তনই যুগধর্ম__তুমি তাহা প্রচার করিয়াছ। কাজেই তুমি 
ষে প্রভূশক্তিধর, ইহাতে মার সন্দেহ নাই।” ভট্ট মহাপ্রতকে পূর্ণ বিশ্বাসে 
ভবান জ্ঞান কবিতে পাবিতেছেন না -ঈশ্বরের শক্তির বিকাশ ষে তাহার মধ্যে 
হইয়াছে--তিনি ভগবানের শক্তি ধারণ করেন, এই পর্যন্ত স্বীকাব করিতেছেন। 
মাপ্রহু স্গদ্ধে ভট্রেব মনে যে ভাবই থাকুক, তাহার পাষদ ভক্তগণেব প্রতি 
ভটের যে “বশেষ শ্রদ্ধ। ছিল না, তাহা! স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। 

স্বন কথ।, স্ট এত দবস বান্থদেৰ সার্বভৌমের পাপ্তিত্যজাবনের যত 
কেবল শাস্বালোচনায় ও খফ পা্ডিত্যেব মধ্যেই জীবন বহন করিয়াছেন। 
ভক্তি কি, তাহ! জানেন9 ন। এবং তাহ। লভ করিসার কোন প্রসে।জনও বোধ 
কবেন নাই । পাঠক দোখতেছেন, ভট্রের জীবনের এই অংশ সাবভৌমেরই 
অন্নৰপ। প্রত ভট্টেব মনোভাব সবিশেষ অবগত ছিলেন । তাই উন্তবে বলিলেন, 
“দেখ ভট্ট, আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী, রুষ্ণভক্তির আমি কিছুই জানি না। অইদ্ধত 
আচাধ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাঁহ।র সঙ্গলাভে আমার মন নির্যল হইয়াছে । আচার্ষেব 
হ্যায রুষ্ণভক্ত আব নাই । নিত্যানন্দ প্রেমের সাগর, সর্বদা ভানোন্মত | 
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ষভদর্শনে জগং-গুক। তাহাবা আমাকে ভক্তিযোগেব পার 
দেখাইয়াছেন। বায় রামানন্দ রুষ্ণরসনিধান, এশবর্ধজ্ঞানে যে শ্রীরুষ্কে পাওয়। 
যার না-তাহাকে পাইতে হইলে যে রাগমার্গে ভজন আবশ্তক-্দাশ্য, সধ্য 
প্রভৃতি কোন এক 'ভাব আশ্রয় কবার প্রয়োজন__-এই সব গৃঢতত্ব আমি রায় 
হইতে শিখিয়াছি। স্ববপ, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি সকলেই মহ1 ভাগবতোত্তম, 
নাম-মহিম! কৃষ্ণভক্তি আমি এই সব ভক্ত সঙ্গেই লাভ করিয়াছি। এইরূপে 
মহাপ্রভু ভক্তগণের বর্ণনা করিতে আরম্ত করিলেন। ভট্ের মনের অভিমান, বৈষ্ণব 
সিদ্ধান্ত যাহা! কিছু তাহা! কেবল তাহারই বিদ্িত, ভাগবতের অর্থ তিনিই কেবল 
ব্যাখ্যায় পটু। এই অভিমানে আঘাত দিয়া তাহার উচ্চ চূড়া ভগ্ন করিবার 
উদ্দেশ্রেই প্রত স্বীয় ভক্তগণের গুণকীতন করিলেন। ভক্তগণের সহ ভঙ্ের 
সাক্ষাৎ হইল। স্বহাপ্রভুর ভক্তগণের ষে তেজ, ষে প্রেম দর্শনে মহারাজ। 
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প্রতাপরুত্র, বিজ্ঞশিরোমণি বান্থদেব সার্বভৌম বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্‌ হইয়া নিনিমেষ- 
লোচনে নীলাচল প্রবেশ দ্বারে তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, ভট্ট যে সে 
তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণবমূতি দেখিয়া চমতকৃত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? 
তাহাদের সম্মুখে ভট খছ্যোতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। রখধাত্রা 
তিথিতে ভক্তগণসহ মহাপ্রভুর নর্তন কীর্তন দর্শনে ভট অধিকতর বিন্ময়ে অভিভূত 
হইলেন। ভট নিজেও একজন ভাগবত-শাস্ব চর্চায় কাল কাটাইলেও ভগবৎ 
নাম-কীর্তনের আনন্দ তাহাকে ষে স্পর্শ না করিল, তাহ। নহে । কিন্তু অভিমান 
সহজে দূরীভূত হয় না। মান্য যখন এই বৈরীর প্রভাব হইতে নিজেকে ঘুক্ত 
বলিয়৷ নিশ্চিন্ত, তখনও ইহ। পূর্ণাবয়ব লাভ করিবার জন্য সময়েব প্রতীক্ষা করিতে 
থাকে। ভট পণ্ডিত লোক, মহাপ্রতুর প্রতি শ্রদ্ধাভন্রিযুক্ত - নীলাচলে 
ভক্তগণের সহিত নিত্য সংসর্গে আনন্দও লাভ কবিতেছেন-__কিস্তু তথাপি স্বীয় 
বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে সর্বদাই লোলুপ। 
তাহার বিদ্যাভিমান নমিত হইতেছে না। ভগব-প্রেমের বিকাশ দ্বার! 

প্রকৃতই দীনতার স্থষ্টি না হইলে এই অভিমান সমূলে ধংস হইতে পাবে না। 
ভট্ট একদিন প্রতৃকে বলিলেন--“প্রভু, আমি ভাগবতেব টীকা কিছু করিয়াছি। 
কূপ। করিয়া শ্রবণ করিলে কৃতার্থ হই ।” উত্তরে প্রভু বলিলেন__ 

£ভগবতের অর্থ শুনিতে নহি অধিকরী |” 

রুষণ নাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে । 

সংখ্য। নাম পূণ মোর নহে রাত্রিদিনে ॥ 

ভট্টের মনের গবিত ভাব প্রভুর অবিদিত ছিল না। তিনি যে কেবল 

পাণ্ডিত্য অক্ষুণ্ন বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই ভাগবতেব টাক। করিয়াছেন, প্রভু 
তাহা! বিলক্ষণ জানিতেন। কাজেই ভট্টর সে নীরস ভাগবত ব্যাখ্য। শুনিতে কিছু 
মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না। ভাগবত প্রেমময় । প্রেমিক ভিন্ন তাহাব 
সঠিক ব্যাখ্যা কেহ করিতে পারেন না। পাতিত্য-প্রতিভায় তাহার গ্লোকের 
বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার রস আম্বা্দন হইতে পারে না । নিজে 
আম্বাদ না করিলে অপরকে তাহার আশ্বাদ প্রদানের চেষ্টাও বিডন্বনা মাত্র। 
মহাপ্রভু শ্রীমুখে ভাগবত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠক ও শ্রোতার 
উভয়েরই বিশেষ প্রণিধানের বিষয় । সন্ন্যাস লইয়! বৃন্দাবন যাত্রার ছিতীয় উদ্যমে 
জননী ও ভাগীরথী দেখিবার জন্য প্রতু নবদ্ধীধো উপস্থিত হইলে, ভাগবত-পাঠক 
দেবানন্দ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন-_ 
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“কিবা বাখানিমু পড়াইমু বা কেমনে । 
ইহ! প্রতু আজ্ঞা মোরে কহিবা আপনে ॥” 
প্রভু উত্তরে বলিয়াছিলেন__ 
“শ্তন বিপ্র ! 'ভাগবতে এই বাখানিবা। 
ভক্তি বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥” 
আছ্য মধ্য অস্তে ভাগবতে এই কয়। 
বিষ্ভক্তি নিতা সিদ্ধ, অক্ষয় অব্যয় ॥ 
প্রেমময় ভাগবত কৃষ্ণের শ্রীঅঙগ | 
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ রঙ্গ || 
সা চি নু 
চল তুমি যাহ অধ্যাপন। কর গিয়!। 
রুষ্ণভক্তি অমৃত সভারে বুঝাইয়। ॥ 
( চৈতন্য ভাগবত ) 
এইত প্রভুর উপদেশ! ভক্তিবিমুখ ভট্টরুত টীকায় ভাগবতের ঘে প্রকৃত 
ব্যাখ্যা হইতে পারে না--তিনি যে তাহার গৃঢ মর্য ধারণা করিতে পারেন 
না, তাহ প্রত পূর্ব হইতেই জানিতেন। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানেও ভটের 
চৈতন্য হইল না। অভিমানের মূলোচ্ছেদ হওয়! বড় কঠিন। আর একদিন 
ভট্ট বলিলেন, “প্রভূ, আমি কঞ্জনামের ব্যাখা করিয়াছি, শ্রবণ করুন।” প্রত 
স্থিরকে বলিলেন__ 
“কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি। 
শ্যামহ্ন্দর যশোদানন্দন মাত্র জানি ||” 
ক্রমাগত অনাদৃত হওয়ায় ভট্ট সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন। ভট্টষে সিদ্ধান্ত 
করেন, আচার্ধাদি ভক্তগণ তাহ। সহজেই খণ্ডন করিয়! স্ব স্ব মত প্রবল করেন। 
ভট্টের ব্যাখা! যে কেবল নীরস, তাহা নহে, তাহা নিতাস্তই অস্তঃসারশৃন্য। 
গভীর তত্বের মধ্যে তিনি ত প্রবেশই করিতে পারিতেন না, বাহিক অর্থাদিরও 
মর্ম গ্রহণে অপারগ ছিলেন। তাহার প্রশ্নাদি কত অসার ও বালকোচিত, 
তাহার সামান্য একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। এক দিবস তিনি 
আচার্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“সমস্ত জীবই প্রকৃতি-_শ্রীকষ্ণই সকলের পতি। তিনি একমাত্র পুরুষ । 
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তোমর! সকলেই প্ররৃতি-স্থানীয়। পতিব্রতা৷ নারী কখনও স্বামীর নাম মুখে 
আনেন না। তোমরা যে নিয়ত কৃষ্ণ নাম লও, এ তোমাদের কোন্‌ ধর্ম?” 
ৰ এপ প্রশ্ন বালকের পক্ষেই শোভ। পায় । ভঙ্রের ব্যাখ্যাদি কত অপরুষ্ট 
দরের, তাহা এতদ্বারা স্চিত হইতেছে। প্রভু উত্তরে বলিলেন__- 
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তার নাম লৈতে। 
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লজ্ঘিতে ॥ 
অতএব নাম লয় নামের ফল পায়। 
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় |” 
ভট্ট নির্বাক । তিনি গৃগে ফিরিয়া নিজ অবস্থার আলোচন। করিয়। বড় 
বিমর্ষ হইলেন। মহাগুতুর সভায় সবভক্ত সমক্ষে প্রতিদিন যে তিনি অপদস্ত 
হইতেছেন-_তাহার মান, যশ, সম্্রম যে লুপ্তপ্রায়, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব 
হইল না। কি উপায়ে এই বিনষ্টপ্রায় সম্মান রক্ষা পাইতে পারে, তাহার জন্ত 
ভট্ট চঞ্চল হইলেন । কিন্তু কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। এই অবস্থায় 
আর এক দিবস ভট্ট নিজ জন পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুর সভায় উপস্থিত হইয়া 
সপ্রতিভ ভাবে বলিলেন__ 
“ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন। 
সহিতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যার বচন ॥ 
সেই ব্যাখ্যা করে যাহা যেই পড়ে জানি । 
এক বাক্যতা৷ নাহি তাতে স্বামী নাহি মানি ||” 
জগৎগুরু শ্রীধর স্বামীকে মানি না_ তাহার বাকা খণ্ডন করিয়াছি, এত বড 
দন্ত ও সাহসের কথ! বৈষ্বের অসহা । ভট্ট স্বীতবক্ষে কথাটা বলিলেন । মুছ 
হাসিয়। প্রভু উত্তর করিলেন-_ 
“* * স্বামী না মানে যেই জন। 
বেশ্ঠার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥” 
যেমন কথা, উত্তরও তন্রপ। উত্তরের তীক্ষতা ভট্রের হৃদয় বিদ্ধ করিল। 
আজ ভট্ট বড় অপমানিত, বড় লাঞ্ছিত হইয়। ভিয়মান হইলেন। আজ তাহার 
অভিমান গৌরব কক্ষচ্যুত ছুষ্ গ্রহের ন্যায় ধৃলায় লুষ্ঠিত হইল-_-আজ তাহার 
জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পূর্বে প্রয়াগে প্রভূ আমাকে 
মহাক্কপ।৷ করিয়াছিলেন, স্বগণ সহিত আমার আলয়ে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া 
আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন_-আর এখন প্রতিদিন আমার প্রতি এ ব্যবহার 
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কেন? প্রভুর যন কেন বিরূপ হইল? আমিই অপরাধী । আমিই উৎকট 
অভিমানে অন্ধ। আমি ক্রয়লাভ করি, কেবল এই গর্বে আমার অন্তকরণ পূর্ণ। 
প্রভু শ্বয়ং ভগবান। আমাকে গর্বশৃন্ করিবার ভন্যই করুণাময় প্রতুর এই 
মঙ্গল বিধান । আমি মূর্২নিদাকণ মোহে প্রভুর ভাব বুঝিতে পারি ন!। 
প্রভু আমার হিত করিতেছেন, আমি বুঝিতে ন। পারির! দুঃখিত হইয়া থাকি। 
ভট্ট এই চিন্তাতরন্গে উদ্বেলিত, ভাবাবেশে বিনিন্র রঙ্গনী কাটাইলেন-_প্রতুর 
অপার করুণার কথা ম্মরণ করিতেই সেই বিশ্বপ্লাবী প্রেম ও করুণার মোহন যৃতি 
মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল। ভট্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন ন।। প্রভাতে 
উচ্ছৃসিত হৃদয়াবেগে প্রভুর চরণতলে ছুটিয়৷ আমিলেন, ভক্তি-গদগদ কণে প্রতুকে 
বলিলেন__ 

“আমি অজ্ঞ জীব শঙজ্ছোচিত কর্ম কৈল। 

তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল ॥ 

তুমি ঈশ্বর নিজোচিত রুপা কৈলা। 

আপনার করি সর্ব, গর্বৰ খগ্ডাইলা ॥ 


ক ্ ৬০ 


তোমার কপা-অগ্জনে এবে গব-অন্ধা গেল। 
তুমি এত কূপা কৈলে এবে জ্ঞান হেল ॥ 
অপরাধ কৈ ক্ষম লইন্ শরণ। 

রূপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ |" 


ভট্টেবব পাণ্ডিত্য গেল. অভিমান গেল--দীনাতিদীন বৈষ্বের ভাশ্বর 

জ্যোতিতে ভট্ট দীপ্চিমান হইলেন । 'ভটের দেন্যোক্তিতে প্রভু বিচলিত হইলেন । 
প্রভু বলিলেন-_-“তুমি পণ্ডিত, মহাভাগবত, তোমার ত গর্ব থাকা উচিত নয়, 
শ্রীধর শ্বামীর নিন্দা করিয়া নিজক্ুত টীকার বড়াই কর। শ্রীধর স্বামীকে মান 
না, এত গর্ব ধারণ কর, শ্রধর স্বামী জগতগুরু। তাহার প্রসার্দে ভাগবত 
আনিয়াছি।” 

এজ্রীধর উপরে গর্বব যে কিছু লিখিবে। 

অর্থ ব্যর্থ লিখন সেই লোকে ন। মানিবে | 

শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন। 

সব লোকে মান্য করি করিবে গ্রহণ ॥” 


৮৮ নীলাচলে শ্রীকফচৈতন্ত 


পরে জেহার্্র কঠে বলিলেন-_ 
“শ্রীধরাহ্থগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান। 
অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ-সংকীর্তন ॥ 
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ ভগবান। 
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণ চরণ 6৮ 
এইরূপে ভট্ট্রের উদ্ধার সাধিত হইল। 


১৩ 


রখুনাধদাস-মিলন প্রভুর নীলাচল-লীলার এক মনোজ্ঞ কাহিনী। সে 
কাহিনী বর্ণনায় লেখনী পবিত্র হয়, হৃদয় সরস হয়, ক্ষণকালের নিমিতও 
সংসারাসক্তি শিথিল হইয়! যায়; রঘুনাথ গোস্বামী ছয় গোস্বামীর অন্যতম-_ 
জগৎ্পাবন। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সজীব বিগ্রহ । রঘুনাথের মর্মষ্পশ্শী জীবন- 
ইতিহাস বৈষুবগণের চির আদৃত। রধূনাথ দাস সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা গোবর্ধন 
দাসের একমাত্র পুত্র | হিরণ্য ও গোবর্ধন ছুই সহোদর । তাহারা সপ্তগ্রামের 
বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা আয়ের তৃ-সম্পত্বির অধিকারী ছিলেন। কাজেই 
রঘুনাথ বিপুল এ্বর্ষের ক্রোড়ে লালিত পালিত-_পিতামাতার অপ্রমেয় নেহ- 
বাসল্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী । কিন্তু শৈশবাবধি রঘুনাথের তীব্র বৈরাগ্য, 
বিষয়ে শদাসীন্য । সংসারের কোন বন্ধন তাহাকে বাধিতে পারে নাই। সম্গযাস 
লইয়া মহাপ্রভু যখন প্রথমে অদ্বৈত-ভবনে আগমন করিয়াছিলেন, সে সময়ে 
রঘুনাথ প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। প্রতু তাহাকে বিদায় দিয়! নীলাচল 
যাত্রা করিলে রঘুনাথ বিহ্বলচিত্তে গৃহে অবস্থান করিতে থাকেন। নীলাচল 
ষাত্রার অভিপ্রায়ে গৃহ হইতে পুনঃ পুনঃ পলাইয়া যাইতেন এবং পিতামাতা 
তাহাকে পথ হইতে আনিয়া বাঁধিয়া রাখিতেন। পাঁচজন সেবক ছুইজন 
ব্রাহ্মণ সর্বদা! তাহার সঙ্গে থাকিত। মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার শাস্তিপুর আগমন 
করিলে রঘুনাথ পিতৃ-আজ্ঞা লইয়া তাহার চরণতলে উপস্থিত হন এবং স্বীয় 


নীলাচলে শ্রকচৈতন্ত ৮৬ 


ফুবিষহ জীবনকাহিনী আন্মপৃিক নিবেদন করেন। প্রতু তাহাকে শিক্ষা দিয়! 
খন বলিয়াছিলেন-__ 

“স্থির হইয়। ঘরে যাহ না হও বাতুল। 

ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কুল ॥ 

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া! । 

যথাযোগ্য বিষয় ভূঞ্ত অনাসক্ত হইয়] ॥ 

অস্তর নিষ্ঠা কর বাহে লোক-ব্যবহার। 

অচিরাতে কষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার |” 

গৃহস্থাশ্রম ভগবত-সাধনার অন্তরায়__সংসারের কোমল বন্ধনপাশ ছিন্র 
করিয়! নির্মম সন্যাস ধর্ম অবলম্বন না করিলে ভগবৎ সান্নিধ্য লাভের আশ] নাই 
_-এই ধারণা আবহমান কাল হইতে মানব হৃদয়ে বছ্ধমূল। ভগবৎ কুপালন্ধ 
লাদক্বৃন্দের দ"সাঁষে গভীর অনাসক্তি, বিষয়ে তীত্র বীতরাগ ও কঠোর সন্গ্যাস- 
জীবনের আদর্শও এই ধারণারই পরিপোষক। সকল সাধনার মূল ভগবানে 
অন্তবাগ। সাধন-ভজন দার! স্থবকৃতিবশে জীবের এই পরম লোভনীয় অন্ুরাগের 
অঙ্কুব জন্মিলে বিষয়ে বৈরাগ্য-_-“আসক্তিরণভিষঙ্গ পুত্রদারগৃহাদিষু”_-আপনিই 
আসিঘ। উপস্থিত হয়। সন্াস বাহিরের বস্ত নয়-মনের। মন হইতে ধাহার 
বিষয় ত্যাগ হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত ত্যাগী। কিন্তু এই ত্যাগ, এই বৈরাগ্য 
লাভ করিতে হইলে সংসার হইতে ছুটিয়া গেলে চলিবে না সংসারের শত 
মৌহাপবণের মধ্যেই তাহা লাভ করিতে হইবে। অনাসক্রভাবে যথাযোগ্য 
বিষয় ভোগ দ্বার শনৈ: শনৈ: তাহা! পাইতে হইবে। বিষয় ভোগ হইতে দূরে 
খাকিলেই আসক্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। অনাসক্তি মানব-হদয়ের 
ক্রমিক বিকাশ,__জীবনব্যাপী সাধনার স্্ুলভ ফল। মর্কট-বৈরাগ্য সাধনার 
পরিপন্থী । মহাপ্রভূ রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবকে যে শিক্ষা দিলেন, 
তাহা গীতায় ভগবানের শ্রীমুখনিঃস্ছত মহাবাণীরই প্রতিধ্বনি । 
স"সার কি ভগবান ছাড়া? সংসারের প্রতি অঙ্গের, জীব-হৃদয়ের প্রতি 

বৃত্তির সার্থকতা আছে। জীব কি, জড়জগতের কোন বন্তই নিরর্থক সৃষ্ট হয় 
নাই। সংসারের ষে গ্রীতি_ভালবাসার ষে অনাবিল স্গিগ্ধারা আমাদিগকে 
নিয়ত সিঞ্চিত করিয়া কর্মক্লান্ত দেহ-মন মধুময় করিয়। থাকে, তাহা৷ ভগবানের 
গ্রতি জীবের স্বাভাবিক অন্থুরাগেরই রপাস্তর মাজ্র। মানব স্থুলদেহে এই 
বৃত্তিনিচয়ের সম্যক পরিশীলন ছার! ক্রমে তাহার প্রতি অঙ্ছরাগ লাভ করিতে 


৪, নীলাচলে শ্রকষ্$চৈতন্য 


পারিবে, এই জন্যই কল্যাণপ্রদ সংসার-বন্ধনের স্্টি। ইহা বন্ধনপাশ নহে-_ 
মুক্তির সেতু । সংসার যাহার, সন্যাসও তাহারই। ভোগের মধ্য দিয়। না গেলে 
ত্যাগে পটুতা-_দৃঢতা আসিতে পারে না। আশৈএব বৈরাগ্য-_জন্মান্তরীণ 
বিষয়-ভোগজনিত বাসন নিবৃত্তির অবশ্তম্ভাবী পরিপক্ক স্বাছু ফল। 
রঘুনাথ গৃহে কিরিয়া মহা প্রতু প্রদত্ত শিক্ষা মত বাহক বিষয়ীর মত ব্যবহ।র 
করিতে লাগিলেন। 
“ভিতরে বৈরাগ্য বাহিবে করে সর্বব কর্ম ।” 
বৎসরাধিক কাল গৃহবাস করিয়। রঘুনাথ দারুণ উৎকণায় পুনরায় নীলাচলে 
পলাইয় যাইবার উপক্রম করেন, কিন্ত কৃতকার্য হইতে পারেন না। পথ হইতে 
পিতা তাহাকে ফিরাইয়া আনেন । মাতা বলিলেন “ছেলে পাগল হইয়াছে__ 
বাধিয়া রাখ ।” উত্তরে গোবর্ধন পলিলেন__ 
“ইন্দ্র সম এশ্বর্ধয স্ত্রী অপ্মবা সম । 
এ সব বান্ধতে নারিলেক মার মন ! 
দডির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে। 
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারন্ধ খণ্ডিতে ॥ 
চৈতন্চন্দ্ের রূপা হইয়াছে ইহারে । 
চৈতন্য প্রভুর বাতুল কে রাখিতে পারে ॥% 
এই তো রধুনাথ-পিতার উপযুক্ত কথা । রঘুনাথের গৃহবাস ক্রমে অসহনীয় 
হইল। তিনি গোপনে গৃহত্য।গের শযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
রঘুনাথ বহির্বাটাতে দুর্গামগুপে রাত্রি যাপন করিতেন। কিন্তু প্রহর।গণ সর্বদাই 
সতর্ক থাকিত। তিনি পলায়নের কোন সুযোগই প|ইতেন ন।। একদিন 
রাত্রিশেষে রক্ষকগণের নিপ্রাবস্থায় তাহার গুকদেব যাদ্রবানন্দ আচাধ জনৈক শিশ্ব 
সেবাধর্ম ত্যাগ করায় তাহাকে সাধিবার জন্য রঘুনাথকে লইয়। চলিলেন। 
পথিমধ্যে গুরুদেবকে বিদীয় দিয়! রধুনাথ একক শিশ্কগৃহে যাইবার অভিপ্রান়্ 
প্রকাশ করায় গুকদেব তাহার মনোভাব বুঝিতে ন। পারিয়। রঘুনাথকে একক 
যাইতে অনুমতি দ্রিলেন। এইরূপে নিংসঙ্গী হইয়া উপধুক্ত সবসময় বিবেচনায় 
রঘুনাথ আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত ন। করিয়! স্পন্দিত বক্ষে “শ্রাগৌরাঙগ” বলিয়া 
পূর্ব মুখে চলিতে আরম্ত করিলেন। ভয়ে ভয়ে রঘুনাথ চলিয়াছেন। দ'ত-_অততি 
দ্রত। বিগতষাম রাত্রির শেষ নীরবতা রঘুনাথের ত্র্যন্ত পদক্ষেপে মুখর হইয়া 
উঠিল। তাহার কম্পিত বক্ষেব ঘন স্পন্দন নৈশবামুহিল্লোলে ভাসমান হইয়। 


নীলাচলে শ্রীকৃচৈতন্য ৯১ 


বুঝি বা মহাপ্রতুর শ্রীচরণতলে উপনীত হইল । রঘুনাথ চলিতেছেন আর সয়ে 
কেহ অনুসরণ করিতেছে কি না পশ্চাৎ ফিরিয়া! দেখিতেছেন | পথ ছাভিয়। খন্ধুর 
উপপথে চলিয়াছেন। রঘুনাথের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। ক্ষুৎপিপাসার ষে 
ক্রমে কাতর হইতেছেন, তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই। কেবল এক লক্ষ্য, এক 
উদ্দেশ্ট-_কেমন করিয়া সংসার ছাড়িয়া প্রভুর চরণে উপস্থিত হহবেন। সাধন- 
জগতে এ চিত্রের বুঝি বা তুলনাই নাই। এক দিবসে পঞ্চদশ ক্রোশ অতিক্রম 
করিয়া রঘুনাথ এক গোপের আলয়ে উপস্থিত হন এব" কিঞ্চি২ ছুগ্ধপান কারয়া 
পড়িয়। থাকেন। দ্বাদশ দিবসে তিনি পুরুযোন্তমে উপনীত হইলেন। তন্মধ্যে 
তিন দিন মাত্র আহার জুটিয়াছিল। মহাপ্রক্ত ভক্তগণ সঙ্গে বসিয়৷ আছেন, 
এমন সময় রঘুনাথ আসিয়। প্রভুচরণ ধারণ করিলেন। প্রন্থ রঘুকে "আইস" 
বলিয়। সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু রঘুনাথের পথশ্রমে জীর্ণ মলিন 
দেহদষ্টে স্নেহার্ডকঠে গোবিন্দকে বলিলেন-__“গোবিন্দ, বঘু বড কপ করিয়া 
আসিয়াছেন, তুমি কতক দিবস রঘুকে সন্তর্পণ করি91” প্র বলিশ্ন_ 

“কৃষ্ণ কৃপা বলিষ্ঠ সব! হৈতে। 

ভোমাকে কাভিল বিষম বিষ্ঠ। গত হৈতে ॥” 

রঘুনাথ উত্তরে বলিলেন,_“প্রতু, আমি ্রীকুষ্ণ জানি না_গামি জালি 

তোমার কপাই আমাকে বিষয় হইতে উদ্ধার করিয়াছে।” প্র্ট রথুনাথের 
হস্তধারণ করিয়। আর্রচিত্ে স্ববপকে কহিলেন__ 

“রঘুনাথে আমি ঈপিশ্গ তোমাবে। 

পুত্র ভৃত্যরূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥” 

নীলাচলে তিন রঘুনাথ ছিলেন । অদ্য হইতে দাস রখুনাথের নাম হইল 

“স্বর্ূপের রঘু” । অতঃপর রঘুনাথের সহিত সকল ভক্তের মিলন হইল। 
প্রতৃর এমন কৃপাপাত্র রঘুনাথকে সকল উক্ত. বিশেষ প্রীতির চক্গে দেখিতে 
লাগিলেন । তাহার বৈরাগ্য, অনন্যসাধারণ ত্যাগ ও ভজনের কঠোরতা ক্রমশ: 
বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া সকলের দৃষ্টি আকণ করিল। রঘুনাথ দিবসব্যাপী নাম- 
কীর্তনে আনন্দে মগ্র থাকিতেন। আহার সংস্থানের কোন ঘত্র করিতেন না। 
দিনান্তে ভিক্ষার্থী হইয়া সিংহদ্বারে গিয়া! দণ্ডায়মান হইতেন। পূর্বাবধি এই . 
নিয়ম চলিত আছে, জগন্নাথদ্দেবের সেবকগণ সেবা অস্তে রাত্রিতে গৃহ 
গমনকালে নিদ্িঞ্চন কোন অন্নার্থী বৈষ্বকে সিংহদ্ারে দেখিলে তাহাকে অন্গদান 
করিতেন। এই কৃপালব্ প্রসাদান্নই রঘুনাথের একমাত্র সম্বল হইল । 


৯২ নীলাচলে শ্রীকফচৈতন্তয 


প্রভু গুনিয়। তুষ্ট হইয়া বলেন__ 
“ভাল কৈল বৈরাগীর ধর্ম আচরিলা ।” 
এক দিবস রঘুনাথ শ্বরূপ-চরণে নিজ কর্তব্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“কি লাগি ছাভাইলে ঘর ন। জানি উদ্দেশ। 
কি মোর কর্তব্য প্রভূ কর উপদেশ ।” 
রঘু নিজে কখনও প্রভুর সম্মুখে কথা বলিতে পারিতেন না। তাই স্বরূপের 
স্বারা নিজ কর্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। ্বর্ূপ বলিলেন-_“প্রতু, রঘুনাথ জিজ্ঞাসা 
করিতেছে, এখন তাহার কর্তব্য কি? রতু শ্রীমুখে তাহ। শুনিতে ব্যগ্র হইয়াছে ।” 
প্রভু হাসিয়া বলিলেন-_“তুমি স্বরূপের নিকট সাধ্য-সাধন-তত্ব শেখ , আমি যত 
না জানি, ম্বরূপ তাহা জানে ।” পবে সংক্ষেপে রঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া 
জীবকে উপদেশ দিলেন-_ 
“গ্রাম্য কথ! ন! শুনিবে গ্রাম্য বার্তা ন। কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে 
অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে। 
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেব। মানসে করিবে ॥”% 
রঘুনাথসহ গৌড়ীয় ভক্তগণেব মিলন হইল। গুগ্চা-মার্জন, রথযাত্রায় 
নৃত্য ও কীর্তন দর্শনে রঘুনাথ চমত্রুত ও আনন্দে আপ্লুত হইলেন। অদ্বৈত 
আচা রঘুকে বহু কৃপা করিলেন। গৌডীয় ভক্তগণ দেশে প্রত্যাগমন করিলে 
বঘুনাথের পিতা তাহাদের নিকট সমস্ত কথ! জানিবাব জন্য লোক পাঠাইলেন। 
শিবানন্দ কহিলেন__ 
“তেহে। হয় প্রভুর স্থানে। 
পরম বিখ্যাত তেঁহো। কেবা নাহি জানে ॥ 
ক ও ক রং 
প্রভৃর ভক্তগণের তেহে। হয় প্রাণ সম ॥ 
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ। 
কতু উপবাস কু করয়ে চর্ববণ ॥% 
এই বিবরণ জানিয়া পিতামাতা বড সন্তপ্ত হইলেন। কোন্‌ পিতামাতাই 
বা! একমাত্র পুত্রের ' এই কঠোরতায় বিচলিত না হইবেন। শত ভোগ-বিলাসের 


.. সস পপ পপ স্পা | পিসপ্পপিস্প্প পাপী ্িশিশাশাীশীশী কপ 


* “তৃণার্দপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষুণন! | 
অমানিন! মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদ হরিঃ 1” 








নীলাচলে শ্রীকষচৈতন্ত ৯৩ 


মধ্যে পরিবর্ধনশীন্ পুত্রের উপবাসের সংবাদ অবগত হইয়া গোবর্ধন অবিলম্বে 


ছুই ভৃত্য এবং এক ব্রাক্ষণসহ প্রচুর অর্থ নীলাচলে পাঠাইলেন। কিন্তু রঘুনাথ 
তাহা গ্রহণ ন৷ করাতে, প্রেরিত লোক নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগল । 
রঘুনাথ প্রথম প্রথম অনেক যত্বে মাসে দুইদিন প্রতুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, 
কিন্ত কিছুদিন পর তাহা বন্ধ করিলেন। প্রনু স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“রঘু আমার নিমন্ত্রণ ছাড়িল কেন?” স্বরূপ বলিলেন-_-“বিষয়ীর অন্গে নিমন্ত্রণ" 
নক্ষিত হয় বলিয়! রঘু নিমন্ত্রণ ছাড়িয়। দিয়াছে ।” প্রভু হাসিয়া বলিলেন_ 
“বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মলিন মন হইলে নহে কুণের স্মরণ ॥” 
বৈরাগ্য ও সাধনপথে তীব্র কঠোরতার যে পুণ্য আদর্শ রঘুনাথ রাখিয়া 
গিয়াছেন, তাহাব বিমল জ্যোতি কোন কালে ম্লান হইবে না। তাহার সম্মুখে 
ধর্মজপ 5 চিরকাল নতশীধ হইবেন। রঘুনাথ কিছুদিনের মধ্যে ভিক্ষার জন্য 
সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া থাকা নিতান্ত লজ্জাকর মনে করিলেন । তুচ্ছ আহারেব জন্য 
সিংহদারে অপেক্ষা করা _এত বড লজ্জা ও দ্বণার কথা বৈষ্বের আর কি হইতে 
পারে? বৈষণবের যে দেহরক্ষার চেষ্টা গৌণ কর্ম_সাধন ভজনই মুখ্য । ভজনের 
জন্যই বৈষ্ণব দেহরক্ষা করেন, তাহার অন্য উদ্দেশ্য নাই। জগন্নাথ-সেবকগণ 
অন্ার্থী রঘুনাথকে না জানি কি মনে করেন ! ছিঃ! রঘুনাথ ছত্রে গিয়া! মাগিয়। 
খাইতে আরম্ভ করিলেন। প্রিয় ভক্ত রঘুনাথের প্রতি কার্য প্রভু ম্মিতবদনে 
সমর্থন করিতেন। প্রত শুনিয়া বলিলেন__“রঘু বেশ করিয়াছে 
ছত্রে গিয়া যথা লাভ উদর ভরণ। 
মন: কথা নাহি স্থে কৃষ্ণ-সংকীতন |” 
রঘুনাথের দৈনন্দিন জীবন বহন প্রণালী প্রতৃর উত্তর উত্তর প্রীতিবর্ধক 
হইল। প্রত প্রসন্ন হইয়া বুন্নাবন হইতে আনীত গোবর্ধন শিল। ও গুপ্ামালা 
রঘুর হাতে অর্পণ করিলেন। এই শিলা ও গুষ্কামালা শঙ্করানন্দ সরস্বতী 
বৃন্দাবন হইতে আনিয়া! প্রতৃকে দিয়াছিলেন। প্রত তিন ব্ৎসরকাল তাহা! 
নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। আজ প্রসন্নচিত্ে প্রভু সেই আদরের গোবর্ধন 
শিল1 ও মাল! রঘুকে দিলেন__ 
“প্রভু কহে এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ । 
... ইহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ |” 
সে সাত্বিক সেবা বিষয়ভোগবজিত বৈষ্বের নিষফাম সেবা! তাহাতে 
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বাহাড়ম্র কিছুমাত্র নাই-__তাহা। রজতমোগুণাত্রক সকাম যোড়শোপচারে 
পুজার ভোগরাগাদি আডঙ্বরশূন্ত । প্রভু বলিলেন__ 

“এক কুঁজা জল আর তুলসী মঞ্ডরী। 

সান্বিক বা এই শুদ্ধ ভাবে করি ॥ 

দুই ছুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্তরী। 

এই মত অষ্ট মগ্জবী দিবে দ্ধ! করি |” 
গ্রতুদত্ত শিলাষ বপূনাগ অন্ুরাগের সহিত পুজা আরম্ভ করিলেন-__ 

" _-_রঘুনাথ করেন পূজন। 

পৃজাকালে দেখে শিলা! ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥% 

প্রভুর ন্বহস্তদ্ত্ত গোবর্ধন শিল]। 

এত চিস্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেল। ॥ 

জল তুলসী সেবায় যত স্থখোদয়। 

ষোডশোপচার পূজায় তত সুখ নয় ॥ 

নং ৯ খু ক 
আনন্দে রঘুনাথের বাহ বিন্মরণ। 
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ চরণ ॥” 
রঘুনাথেব গুণ অনন্ত। তাহা বণিবার সাধ্য কাহারও নাই। রঘুনাথের 

নিয়ম যেন পাষাণের রেখ|। রঘুনাথ ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর বিধি- 
নিয়মের মধ্যে নিজকে সংযত করিতে লাগিলেন। তিনি ছত্রে গিয়া মাগিয়া 
আহার-সংস্কানও পরিত্যাগ করিলেন । অতঃপর তিনি যে উপায়ে অন্নের 
স'স্থান করিতেন, তাহা বড মর্মচ্ছেদী করুণ কাহিনী । 

“প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায়। 

ছুই তিন দিন হৈতে ভাত সভি যায় ॥ 

সিংহদ্বারে গাভী আগে সেই 'ভাত ভারে । 

সড| গন্ধে তৈলঙ্গী গাই খাইতে না পারে |” 

লিখিতে লেখনী কম্পিত হয়__হৃদয় গলিয়। যায়--পরম প্রেমিক- গৌরভক্ত 

প্রমন্মহা প্রভুর প্রবর্তিত যুগধর্মের মহান্‌ আদর্শ অনার্দিকাল জীবজগতে প্রতিভাত 
রাখিবার উদ্দেস্টে সেই পরিত্যক্ত, পর্মুষিত গলিত অন্নকণা রাত্রিতে গৃহে 
আনিয়। জল দ্বার ধৌত করিয়া কেবল কিঞ্চিৎ লবণ সংযোগে গ্রহন করিতেন-__ 
অতুল বিভবের একমাত্র উত্তরাধিকারীর পক্ষে এরূপ কঠোরতা সাধারণ 
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মানববুদ্ধির অনধিগম্য । মহাপ্রতুর পার্ধদ ব্যতীত আর কাহারও পক্ষে ইহা 
কখনও সম্ভবপর নহে। উত্তরকালে ধাহাদিগকে আদর্শ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম 
অগুক্ূত হইবে, এরূপ ত্যাগ, এরূপ বৈরাগ্য কেবল তাহাদেরই সাধ্যায়ত্ত ! স্বরূপ 
গোস্বামী এক দিবস এই অন্্ গ্রহণ করিয়! বলিলেন_-“এই অমৃত তুমি প্রতিদিন 
আব্বাদন কর-_আমাকে দাও ন। কেন?” অপর এক দিবস হ্বয়ং প্রতু 
গোবিন্দের নিকট রঘুর এই অন্ন-সংস্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সকলের 
অল্শ্ষিতে ছুটিয়া আসিলেন এবং “কানা বস্ত খাও সবে আমারে না 
দেও কেন”_বলিতে বলিতে সহনা এক গ্রাস অন্ন তুলিয়া মুখে 
দিলেন। দ্বিতীয় গ্রান তুলিতেই ব্যথিত শ্বরূপ প্রভুর হাত ধারণ করিয়া 
ৰলপূর্বক কাড়িয়া লইলেন | গদগদকগে বলিলেন-__ 

“তব যোগ্য নহে প্রভৃ?। কিন্ত__ 

“প্রহ্ন বলে নিতি নিতি নান! প্রসাদ খাই। 
এছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥” 

ভগবান ব্যতীত ভক্তবৎসলতার এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়! যায় কি? 
পরম ভক্ত রঘুনাথ গলিত পর্যুষিত অন্ন দ্বারা দেহ রক্ষা করিতেছেন, প্রহ্থ কি 
আর স্থির থাকিতে পারেন? ছুটিয়া আসিয়া! তাহাই অমুতোপম বলিয়া মুখে 
দিতেছেন! নিছুরের ক্ষুদকণায় পরিতৃপ্ধ ভগবান শ্রারুষ্ণের ভক্তবংসলতার 
সহিতই কেবল এ-দুশ্ঠ তুলিত হইতে পানে । বৈষ্ঞবধর্ম এক রঘুনাথ দাসের 
আদর্শেই কিরণগোলকে মগ্ডিত স্বমহন্‌ ও প্রোজ্জল! রঘুনাথ মহাপ্রভুর 
ধর্মের পূর্ণ বিকাশ! যদ্দি বৈষ্ণবধর্মের আর কেহ বাঁ কিছু না থাকিয়! কেবল 
রঘুনাথই থাকিতেন, তাহা হইলেও তাহা সর্বকাল সর্বজীবের ভক্তি ও অদ্ধার 
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণে সমর্থ হইত। 


১৪ 
মহাপ্রভু অহনিশি কষ্তপ্রেমে নিমগ্ন থাকিয়া নীলাচলে বাস করিতে 
লাগিলেন। অন্করে বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ তাহাকে ব্যাকুলিত করিতে 
লাগিল। 
“দিনে নৃত্য কীর্তন জগন্নাথ দরশন। 
রাত্রে রায় রামানন্দ সনে রস আস্বাদন ॥৮ 
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নান! দিগদেশ হইতে গণনাতীত লোক নিত্য তাহাকে দর্শনের জন্য আগমন, 
করিত এবং সে মনোমুগ্ধকর প্রেমকাস্তি দর্শনমাত্রেই ভাবাবিষ্টে অচেতন হইত। 
দর্শন না মিলিলে বিপুল জনসংঘ বাহিরে থাকিয়া করুণ আর্তনাদে দিত্মগুল 
মুখরিত করিত। সে আর্তনাদে প্রতু স্থির থাকিতে না পারিয়! ম্মিতবদনে “কৃষ্ণ 
কহ” বলিয়া! লোকলোচনের প্রত্যক্ষীভূত হইতেন। প্রভুকে দর্শনমাত্রেই সকলে 
প্রেমানন্দে ভাসিয়া যাইত। নীলাচলে অবস্থান কালে অথবা দ্াক্ষিণাত্য বা 
বৃন্দাবন পথে মহাপ্রভুকে একবার দর্শনের জন্য জনমগ্ুলীর মধ্যে এক অভিনৰ 
উত্তেজনা লক্ষিত হইত। মহাপ্রভু কোন স্থানে যাইবার সংকল্প করিলে তাহা 
কার্ধে পরিণত হওয়ার বহু পূর্ব হইতেই গন্তব্য স্থান ব্যাকুল উৎকন্ঠিত নরনারীতে 
পরিপূর্ণ হইয়! যাইত । 

গৌরাঙ্গদেবের প্রেম ও বৈরাগ্যের অপূর্ব ভারতী তখন আর কাহারও 
অবিদিত ছিল না। প্রতাপান্থিত উতৎ্কলরাজ ও পগ্ডিতাগ্রগণ্য বান্ছর্দেৰ 
সার্বভৌম প্রভৃতি দেশপুজ্য মহাজন ব্যক্তির গৌরভক্তির বিবরণ তখন 
সর্বজনবিশ্রুত হইয়াছিল। মহাপ্রভুকে তখন আর কেহ সাধারণ মানব বলিয়া 
ধারণা করিত না। অনেকে তাহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়৷ জ্ঞান করিত। 
তাহার দর্শনে যে নিদারুণ ভবব্যাধির উপশম হইবে, এ ধারণা স্বতঃ(সদ্ধরূপে 
লোকের মনে উদ্দিত হইত। মহাপ্রতুর প্রিয়দর্শন দেববপু. একবার শাত্ত 
ঘবর্শনাভিলাষে লোক ব্যাকুল হইত।| তাহাকে দর্শনমাত্রেই তরঙ্গাযিত জনসংঘ 
এক অনাম্বাদিতপূর্ব আনন্দরসে বিভোর হইয়া, দেহ ধর্ম ভুলিয়া যাইত। 

কখনও কখনও এই আননান্থৃতূতি দীর্ঘকাল স্থায়ী থাকিয়া সকলকে তন্ময় 
করিয়া রাখিত। সৎ, চিৎ, আনন্দ__-এই শক্তিত্রয়ের সমবায়ে ভগবৎ-শক্তির 
পূর্ণতা । ভগবানের “হ্লাদিনী” বা “আনন্দ” শক্তির বিকাশ আমাদের 
জড়জগতেও পরিস্ফুট | 

নদীর কলতানে--চন্দ্রের স্নিগ্ধ রজতধারায়-__হিমানীমণ্ডিত অভ্রভেদী 
শৈলশূঙ্গের বিরাট গাভীর্বে-_মহোদধির সীমাশৃন্ত নীলিমায়, পুষ্পিত তরুগুচ্ছের 
কুহ্বম-ন্থৃষমায়-_সংসারের প্রেম ও প্রীতির শত মনোমদ চিত্রের মধ্যে সেই 
অপ্রাকৃত “হলাদিনী” শক্তিরই কিঞ%িৎ আভাস পাওয়া যায়। সেই নিত্য 
আনন্দের যে ক্ষীণ ধারা এই মরজগতে আসিয়া পড়িয়াছে--যে আনন্দ-সত্বার 
অতি ক্ষীণ অভিব্যক্তি জগতকে আনন্দময় ও চিরপ্রসুল্প করিয়া থাকে-_ষে 
আনন্দময় পুরুষের শ্রনামগ্ডণকীর্তনে জীব আনন্দে আত্মহারা হুইয়৷ উন্মাদের 
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হ্যায় আচরণ করে, কখনও হাশ্ত, কখনও ক্রন্দন, কখনও বা বাহাপেক্ষা না রাখিয়া 
নৃত্যগীত করিয়া থাকে_ শ্রুতির যিনি “রসে| বৈ স:”_ রসম্বপ-ুগধর্ম- 
প্রবর্তকরূপে তাহার লোকপাবন প্রেম-কান্থি দর্শনে যে আনন্দ উত্সারিত হইনি! 
মানুষকে তন্ময় করিবে, তাহাতে আর বিচিত্রত। কি? মহাপ্রভ্ুকে দর্শনমাত্ 
সেই বিপুল জনবাহিনী যে অপাপিব আনন্দে বি্বল হইঘ| দেহ পবিজন বিশ্বৃত 
হইত, ইহা তাহার ভগবং স্বীবই পণিচায়ক। দীণেল জায়নিকদ্ধ আনন্দ-উৎস 
অপব কোন হেতুঁতেই এমন ভবে প্রবাহিত হ5তে পারে না| এক দন মানৰ 
তত্তল্য অপরকে দেখিনা আনন্দে এমন আ শ্রভাব। হইতে পারে না। 

প্রভুব নীলাচলে শনস্থান কানে বাগ বানানছদব অগতভম হাতা গোপীনাথ 
বাজ-নোষে পঠিত হন । তিনি বাজ সনকাবে কা। কবিতেন | রাছাল ম্যাষ্য 
প্রাপ্য দুই লক্ষ কাহণ কৌডা দাঙাকে অধ মপে নুঝাইর।| না দেগ্রায় লাজ 
প্রতা। দ্র তাহার “পয স্। উদ্ধার নাপদাব অহগ্রাযে এক বাজপুত্রহক 
গোপীনাথেন নিক্টট প্রেবণ কবেন। “গাণনাথ লাচপুসেৰ 'পিত বচন উপ্ক্ষো 
কনা তান জুদ্ধ হইন। গোপানাণের প্রতাবন। নাঙ্গান নিকট প্রকাশ কবেন এবং 
রাছাদেশের অপেক্ছ। না করিনা ভাঙার খৃব। অপমানের শোধ লইনাব জন্য জঠোব 
দেব ব্যবস্থা কবেন। গোপানাএকে উচ্চ মঞ্চে 5ডাওন। এক শাশত খঙ্জাতাহাব 
নীচে রাখা হয এন, মঞ্চ হইতে গোপীনাথকে নিগ্গে গোর উপব নিক্ষেপ 
কণ্বপার সম" আমগোভন কব।ভঘ। গোপীনাতার জান সণ । অপমানিত 
ক্রেন রাজপুত্র আধেনে বামাণন্দেৰ অপর হাত। খাশনাথ প্রতিকেও বাদ্দিসা 

লও] হম। গোপাঁনাথের আসন্ন মুত্যুর ভাষণ সংবাধ লঙ্রা তাহার আ।প্রত 

নোক প্রভুর চরণে দ্রুত উপাস্থত হয়। প্র্থ শুনিম। নোধাশাসে বলিলেন_- 
“বাজ! নিপ্প প্রাপ্য আদায় করিবেন। আ।মি পিরক্ত সন্যাসী, আমি কি করিব?” 

স্বদ্পারি ভন্বৃশ্দ প্রধূশক জনিবন্ধ 'অনবোধ করিতে লাঁগিলেন। 
গোপীনাথেব পিত। রাষ ভবানন্দ গোষ্ঠীব সহিত প্রভুর পরম ভক্ত | রামানন্দ 
তাহার নিত্য সহচর । এই সঙ্কটকালে প্র$র উর্দাসীন থা+। সর্দঘত নয1 এমন 
সময় আর একজন আ'সয়া সংবাদ দিল, গোপীনাথকে অচিরে খঙ্গের উপর 
নিক্ষেপ করা হইবে । উপস্থিত ভক্তবৃন্দ এই নিদাকণ সংবার্দে বিচলিত হইয়। 
প্রভৃকে কাতরে অনুনয় করিতে লাগিলেন। প্রভু বলিলেন_-“আমি ভিক্ষুক, 
কি করিতে পারি? সকলে মিলিয় শ্রীজগন্নাথ চরণে প্রার্থনা কর, তাহার কৃপা 
হইলে উদ্ধার হইবে।” 


শী 
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রাজমদ্ত্রী হরিচন্দন তৎকালে প্রভু সকাশে ছিলেন। তিনিত্যন্তে রাজাকে 
গিয়া জানাইলেন, গোপীনাথ রাজসেবক, তাহার চরম দণ্ড হওয়া কখনই সঙ্গত 
নহে। বিশেষতঃ প্রাণদণ্ড দ্বারা রাজ-প্রাপ্য আদায় হওয়ার কোন সম্ভাবনা 
নাই। রাজা প্রাণদণ্ডের কথা জানিতেন না, তিনি তদ্রপ কোন আদেশ দেন 
নাই। রাজা অবিলম্বে হরিচন্দনকে পাঠাইয়া! গোপীনাথের দণ্ডাজ্ঞা বহিত 
করিলেন। গোপীনাথকে মঞ্চ হইতে নামান হইল। যে লোক গোপীন্মাথেল 
ধঘ্ডের সংবাদ লইয়া আসিষাছিল, প্রত আহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
বাণীনাথকে যখন বাধিষ। লইল, তখন সে কি করিতেছিল? 
সংবাদদাতা বলিল-_ 
“বাশনাথ নিভয়েতে লন ক্ষণ নাম । 
হরে কষ" হবে বফ কহে আবশ্রাম ॥ 
সংখ্যা লাগি ছুই হাতে অসুলিতে লেখা । 
সহআটি পূণ হৈনে অঙ্গে কাটে বেখা ॥% 
ভগবৎ নিভবতাব এহ অপুর বাশা শ্রবণে প্রভু পৰম আনন্দিত হইলেন । 
ইতিমধ্যে রাজপ্তরু কাশী মিশ্র প্র$ চবণে উপস্থিত হইলেন । প্রস্তু তাহাকে 
ক্ষু স্বরে বলিলেন_-“দেখ আমি আর নীলাচলে থাকিতে পারিতেছি ন। 
শীদ্হই আলালনাথে গিয়] অবস্থান করা । নানা উপএবে আমার স্বস্তি নাই । 
ভবানন্দের পুত রাজদ্রব্যেব অপচয় কবাদ্ধ তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা হইল, আপ 
তাহার লোক জন আসিঘ্া পুনঃ পুনঃ আমাকে জাঁনাইতে আমিল। আমি 
নির্জনবাসী ভিক্ষু সন্নাজী, তাহার ভঃখে মামার -ইখ পাভিতে হয়|? 
'*বিষধা বার্তা শনি ক্ষুধ হঘ মন। 
তাচে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন ॥, 
কাশী মিশ্র ভীত হইয়া গ$র চবণ ধবিহ1 বলিনেন, “প্র+ তুমি বির৬, 
সন্ন্যাসী, ভোমার সহিত কাহার সন্বন্ধ_ জ্ঞানান্দ জন৯ কেবল বিষয়েব জন্য 
তোমার ভঙ্গন করম! থাকে । 
“তোমার ভজন ফল তোমাতে প্রেমধন । 
তোমার ভঙ্গে বিষর লাগি সেই মূর্খ জন ॥” 
তোমার জন্য রামানন্দ রাজ্য তাগ করিলেন_তোমার জন্য সনাতন মন্ত্রিত্ব 
ছাঁড়িলেন_তোমার জন্য রথুনাথ সর্বস্ব পরিত্যাগ করিলেন। তোমার ভজনে 
বিষয়ে ত্যাগ আনে- আসক্তি অ:নিতে পারে ন।| শুদ্ধ ভক্ত কেবল তোমার 
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ভজন করিয়। থাকে । সে ভজন নিষ্কাম__-তাহাতে বাসনার মলিনতা কখনও 
ক্পর্শ করিতে পারে না । গোপীনাথ মহাশয় ব্যক্তি__রায় রামানন্দের মোদর, 
তোমার দ্বারা বিষয় ভোগ কখনই তাহার বাঞ্ছ৷ হইতে পারে না । তাহার আসন্ন 
বিপদ দেখিয়া তাহার অগোচরে তাহার আশ্রিত লে।কজন তোমাকে সংবাদ 
দিয়াছে। কেন প্রক্ত আলালনাথ যাইবে? আর কেহ তোমাকে বিষয় কথা 
বলিবে না।” কাশী মিশ্র বড আবেগেই কথাগুলি বলিলেন। কাশী মিশ্র গৃহে 
গখন করিলে রাজ। প্রতাপরুদ্র দৈনিক গুরুপূজার নিত্য নিয়মান্ুসারে তাহার 
আঁলম়ে উপস্থিত হইলেন। কাশী মিএ প্রহর আলালনাথ যাইবার অভিপ্রায় 
ব্যক্ত করিলেন। রাজ! ব্যথিত হইয়া বলিলেন-_. 
“সৎ দ্রব্য ছাড যদি প্রভু রহে হেথা ।” 
সং ক সী 
'", ৪ক্ষণ প্র$ূর যদি পাইয়ে দর্শন | 
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম ॥” 
“কে.ন্‌ ছার পদার্থ এই তুই লক্ষ কাহন। 
প্রাণ বাজ্য কর প্রড় পদে নিশ্বগ্চন | 
ী * 
“তুমি যাই প্রহ্থরে রাখহ যত্ব করি। 
এই মুঞ্রিঃ তাহাবে ছাডিন্ সন কৌডি ॥" 
মিশ্র বলিলেন-_-তোঁমার প্রাপা ছাডিয়। দলে প্রহ্‌ সুখী হইবেন না। রাজ। 
তাহ! প্রকে জানাইতে নিষেধ করিলেন। 
অতঃপর রাজ! গেপীনাথকে ডাকিয়। পাঠাইলেন এবং ভবিযাতে যেন এমন 
কার্ধ না কবেন প্রভৃতি মু উ্সন| বশ। তাহার বেতন দ্বিগুণ বাঁডাইয়। 
দিলেন । গৌরব করিয়। চৈতন্যচরিতাম়ূত তাই বলিতেছেন-__ 
“পরমা্থে প্রশ্থুর রুপা সেহ বহু গরে। 
অনন্ত তাহ।র ফল কে বলিতে পারে ॥ 
রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে। 
তাহার গণন। কারে। মনে নাহি আইসে। 
কাহ। চাঙ্গে চডাইয়। লয় ধন প্রাণ। 
*কাহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান ॥ 


রং ঈং নং 
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বিষয় স্বখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল। 
নিবেদনের প্রভাবে তবু ফলে এত ফল ॥” 


ভাগবতে ভগবান এপ্রকষের কৃপা-কটীক্ষপাতে দরিদ্র শ্রদাম ব্রাঙ্গণের দারিত্র্য- 
ছুঃখ বিদূরিত হইয়া! সব সমৃদ্ধি প্রাপ্তির আখ্যান মনে পড়ে। ভগবান বাঞ্চা- 
কল্পতরু। কন্নতরুর নিকট যাহা৷ প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। খিষয়ের 
জন্য যিনি তাহাকে রাজসিক ভজন। করেন, তিনি বিষয়ই লাভ করিয়া! থাকেন। 
“যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে স্থাং তথৈব ভজাম্যহম্”__এ যে তাহারই শ্রমুখের বাশী। 
গোপীনাথের কাহিনী একদিকে যেমন শ্রমগ্তাগবতের আখ্যান অমর্থন 
করিতেছে, অপর দিকে প্রহুর প্রতি রাজ! গ্রতাপরুড্ররে গ্রেম-5র্ভির গভীরতা 
প্রকাশ করিতেছে। 
বর্ধান্তরে আবার গোৌডীয় ভক্তগণের জমাগম হইল । নিত্যানন্দকে প্রত 
পুনবর নীলাচলে আসিতে নিষেধ করিগ্রাছিলেন, খিস্ত গৌরপ্রেমবিহ্বল 
নিত্যানন্দ সে আদেশ রক্ষ। করিতে পারেন নাই । অন্থরাগশরে ছুটিয়। 
আস্রাছেন। অগর।গ বিবি-নিষেধের পার । বৈধী৬ন্ি গথে যাহা অনুশাসন, 
রাগ-ভাঁক্ততে তাহার স্বান নাই। পুব পুব বাখের মতই পাথ্ণ পণ্ডিত আহার 
বন সাজাইয়া আনঘ়াছেন। পঠাদমপ্নন্তা নিপুণকবে এক প্সরের উপমুক্ত 
নান। অপূর্ব ভ্র্যসম্ত।রে তাহ। পূর্ণ করিগ। 1দযাছেন। আবার দেই ক।৩ন, 
সেই পরম মোহন নৃত্য, দেই পেরেমোচ্ছ।স নাল[চলণশ।কে ভাসঠয়। শইল। 
* এবারও প্রভু সাত সম্প্রদীর গঠিত করিনা! বেড। কাতন আরম্ভ কারনেন। 
“বাওঙন আবেশে পৃথিণী করে টলমল। 
হ।র«।ান করে লোক হৈ কোলাহল ॥” 
এবাণও প্র$ সাত সম্॥1ধ|য় একত্র করিয়। নৃত্য আরও করিলেন__ 
“সঙ দিকে সাত সম্প্রদায় গার বাজান। 
মধ্যে মহ! প্রেমাবেশে নাচে গৌর রায় ॥% 
স্বরূপ উড়িয়। পদ ধরিলেন__ 
“জগমোহন পরিমুণ্ড। যাউ।” 
আর প্রেম।বিষ্ট প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন । 
“বোল বোল বলেন প্রতু বাহু তুলিয়! ৷ 
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়] ॥ 


নীলাচলে শ্রীরুষ্ৈতন্ ১০১ 


কভু পড়ি মৃগী যায় শ্বাস নাহি আর । 

আচগ্বিতে উঠে কভু করিয়! হুঙ্কার ॥ 

সঘনে পুলক যেন শিযুলের তরু। 

কভু প্রকুল্িত অঙ্গ কতু হয় সরু ॥ 

প্রতি রোমে হয় প্রশ্বেদ রক্তোদগম | 

গজ জগ পরি মম গদ্গদ্‌ বচন। 

ৰা সহ নঁ 

সব লোকের উলিল আনন্দ সাগর । 

সব লোক পাশরিন দেহ আক্স ঘর |” 

ভক্তগণের শ্রম জানিয়। কীঙন সমাপন হইল। সকলে আনন্দে সমুদ্রন্নান 
ও মহা প্রসা॥ গ্রহণ করিলেন । 
মামরা এই ক্ষুত আখ্যায়িকায় একাধিকবার মহাপ্রন্র প্রেমভরে নৃত্য ও 

কীর্তনের বিবরণ উল্লেখ কারিতেছি। বস্ততঃ কীর্তন ও নৃত্যই তাহার লীলার 
প্রধান অঙ্গ, ইহাই উর 'প্রচারিত যুগধর্ম। এই ভজন অনর্পিত- মহাঁপ্রত্ুর 
আবিঞাবের পৃে ভগবদ্ুজনের এই সহজ পন্থা কাহারও জানা ছিল না। এই 
গন জীবহৃদয়ে সর্বদ। মুদ্রিত রাখিবার উদ্দেশ্ে প্রহ্থকে শিক্ষাদাতা গুরুর আসন 
অধিকার করিয়। স্বীয় আচরণ দ্বারা তদানীন্তন প্রচলিত ভজন-প্রণালীর আমূল 
পরিবর্তন সাধন করিতে হইয়াছিল । এই পরিবঙন বড় সহজসাধ্য ছিল না। 
ভগবান যে নিজ জন-__নাপনার হইতেও আপনার --প্রেমের পরিপূর্ণ আধার-_ 
তিনি যে জীবের কেশল দরপ্ডদাঁতা নহেন-_ তাহার বিরাট এশ্বর্ষের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া জীব শ্াহার ভঙজগনে প্রবৃত্ত হইলে যে তাহার স্ববপ কখনও উপলব্ধি 
করিতে পারিবে নানি তুচ্ছ ক্ষুদ্রত্বে চিরকাল পঙ্গু হইয়াই থাকিবে-_-তীহাকে 
পাইতে হইলে যে প্রেমভক্তির প্রয়োজন--শুষ্ক জ্ঞানচর্চায় যে সে প্রেমভক্তি লা 
হয় না-_-এই পিরট সত্য এতকাল অজ্ঞাত ছিল। সঙ্কোচ ব৷ ভয়ের অঙ্কুর 
মাত্র থাকিতেও গীত বা নৃত্য আসিতে পারে না। জীব তখনই কেবল ভগবানের 
নামে গাহিতে বা নাচিতে পারে, যখন সে ভগবানের এশবর্ধ বিস্বৃত হইয়। 
তাহাকে প্রেমময় নিজ জন বলিয়া ধারণ করিতে সমর্থ হয়। কি নবদ্বীপে 
গাহস্থ্য-লীলায়, কি নীলাচলেব৷ দাক্ষিণাত্যে, মহাপ্রভু অহরহঃ স্বয়ং নৃত্য-কীর্তন 
দ্বার! ভগবানের প্রতি জীবের এই ভাব স্থায়ী হইয়া ততপ্রবর্তিত ভজনে যাহাতে 
'মনুরাগ জন্মে তাহার ব্যবস্থা করিয়া! গিয়াছেন। মহাপ্রভুর অনুষ্ঠিত কীর্তনের 


১০২ নীলাচলে শ্রীকঞ্চচৈতন্ 


পুনঃ পুন: আলোচনার আরও সার্থকতা আছে। ইহার মাধুর্য বড চিত্তাকর্ষক 
ঘোর বিষয়াসক্ত মানবও মহাপ্রভুর প্রেমভরে নৃত্য ও কীর্ভনের অলৌকিক 


বিবরণে মুগ্ধ এবং ক্ষণকালের নিমিত্ত সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দ 
লাভ করিতে পারে। যে আলোচন৷ মুহুর্তকালের জন্যও বিষয়াসক্ত 


জীবহৃদয়ে এই ভাব জাগ্রত করিতে পারে, তাহা! কখনই নিরর্থক বা পুনরক্তি- 
দোষে দুষ্ট বিবেচিত হইতে পারে না। 


১৫ 


আমরা ক্রমে মহাপ্রভুর অন্তলীলায় এক শোকাবহ বিচ্ছেদ-কাহিনীতে 
আসিয়া উপনীত হইলাম। প্রভু গৌডীয় ভক্তগন লইয়া কীর্তন-বিলাসে 
নীলাচলে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ প্রতি দিবস মহা'প্রসাদ লইয়া ঠাকুর 
হরিদ্াসকে তীহার আশ্রমে দিয়া আসিতেন। এক দিবস গোবিন্দ প্রসাদ 
লইয়া হরিদীস মন্দিরে উপস্থিত হইয্না দেখিলেন, হরিদাস ঠাকুর শয়ন করিয়। 
সৃদুমন্দস্বরে নাম-কীতন করিতেছেন । গোবিন্দ তাহাকে প্রসাদ লইতে আহ্বান 
করিলে, তিনি বলিলেন, আমার আজ লঙ্ঘন । নিদিষ্ট সংখ্যা নাম-কীর্তন 
সমাধা হয় নাই, কেমনে জলগ্রহণ করিব? পূর্বেই বলিয়াছি, হরাস প্রতিদিন 
তিন লক্ষ নাম-কীর্তন সমাপন ন। করিয়া জলবিন্দু গ্রহণ কবিতেন না৷ । মহা প্রসাদ 
উপেক্ষা করিতে পারেন না, কাজেই গোবিন্দ-দত্ত প্রসাদের এক কণ। লইয়া 
হরিদাস মুখে দিলেন । আর দিবস মহাগ্রভু হরিদাসেব নিকট উপস্থিত হইয়৷ 
জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“হরিদাস সুস্থ আছ তো ?” 

হরিদীস প্রতৃকে প্রণাম করিয়া বলিলেন “শরীর সুস্থ আছে, কিন্ত মন 
স্থ নাই” 

প্রভু বলিলেন-_-“তোমার কি ব্যাধি ?” 

উত্তরে ঠাকুর বলিলেন_-“সংখ্যা কীর্তন ন! পূরয় |” 

প্রভূ আর্রকণ্ঠে বলিজেন__ 

“__বৃদ্ধ হৈলা! এবে সংখ্যা অল্প কর। 
সিদ্ধ দেহ তৃমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর। 


নীলাচলে শীরুষ্ণচৈতন্য ১০৩ 


লোক নিস্পারিতে এই তোমার অবতার । 
নামের মহিমা লোকে করিলে প্রচার ॥ 
এবে অন্প সংখ্যা করি কর সক্কীন্ন |” 
হরিদাম আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, “প্র, আমি হীনজাতি-__অধম, 
পামর, অস্পশ্ত-_তুমি আমাকে বৌরব হইতে নৈকুগে তুলিয়াছ__মামাকে মহা 
রূপা করিয়াছ__তুমি স্ব্ং পর্ণব্রঙ্গ ভগবান-__যাহাকে যেকপে নাচাইতে ইচ্ছা 
কর, সেইবপই নাচাইয়া থাক। কিন্ত মামাব ধারণা হইরাছে, তুমি সত্বরেই 
লীল! স'বরণ করিবে । বিন হইতে প্রল্ত আমার একটি সাধ মাছে 
“সেই লীলা প্রহ্ব মোরে কত না দেখাউনা। 
আপনার আগে মোব শরীর পাড়িন| ॥ 
হর্দয়ে ধবিব তোমাঁব কমল চবণ। 
নয়নে দেখিব তোমার চাদ-বদন ॥ 
জিহ্বায় উচ্চাবিণ তোমার শ্রষ্ঠচৈতন্ত নাম । 
এই মত মোর উল্জ। ছ্াডিব পলাণ ॥ 
এই নীচ দেহ মোব পড়ে ৩ব মাগে। 
এই বাঞ্চা সিদ্ধ মোব তোমাতেই লাগে ||” 
প্রভু বিচলিত হইলেন। উত্তবে বলিলেন_-“হবিদাস, তুমি ষে প্রার্থনা 
করিবে, কপাময় কৃষ্ণ তাহাই পন্ণ কবিবেন। কিন্ত অমাব যা কিছু আনন্দ সব 
তোমাকে লইয়া । আমাকে ছাঁডিম। যাওয়া তে"'মাব উঠিত নয |” 
হরিদাস প্রভুর চরণ ধরিয়া আবেগ-মখত বে বলিলেন-__“প্র্ত, এই দয়! 
অবশ করিবে আমার জন্য আর মায় করিও না। 
“মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় | 
তোমার লীলার সহায কোটি ভক্ত হয় । 
আমা হেন য্দি এক কীট মরি গেল। 
এক পিপীলিক। মৈলে পৃথিবীর কাহ] হানি হৈল ॥ 
ভক্তবংসল বলিয়া তুমি জগতে বিদিত, আমার এই আশা' পূর্ণ কর প্রভু 1” 
মহাপ্রতু সে দিবস আব কিছু না বলিষা হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়! প্রস্থান 
করিলেন। 
পর দিবস, প্রভাতে সর্বভক্ত সঙ্গে প্রভু হরিদাস-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। 
হরিদাস প্রত ও ভক্তগণের চরণ বন্দনা করিলেন। 


3৪ নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্ত 


“প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার । 
হরিদাস কহে প্রত যে আজ্ঞা তোমার ॥” 
ঠাকুর হরিদাসের নির্ধাণ গৌরলীলার অন্যতম পুণ্য কাহিনী । মহাযোগেশ্বর 
হরিদাস ঠাকুরের তিরোধানের বিবরণ শোকাবহ সন্দেহ নাই, কিন্ত সে শোক 
জগৎ পবিত্রকারী। সে কাহিনীতে মনে অবসাদ আসিতে পারে না। যুগে 
যুগে গৌরভক্তগণ সে কাহিনীর পবিত্র গাথা সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া হুদয় মন 
নির্মল করিবেন। 
প্রহ্থ হরিদাসের অঙ্গনে মহাকীঙন আরম্ভ করিলেন। স্বরূপাদি ভক্তগণ 
হরিদাসকে বেড়িয়া নাম সঙ্কীর্তন ও পণ্ডিত বক্রেশ্বর নৃত্য 'করিতে লাগিলেন। 
রামানন্দ, সার্বভৌম প্রভৃতি ভন্তগণের সম্মুখে প্র হরিদাসেব গুণ বর্ণনা করিতে 
লাগিলেন। হরিদাসের গুণ শ্রবণে সকলে বিস্মিত হইলেন এব" সর্ব ভক্ত 
গাহার বদনা করিলেন। ক্রমে সেই পবত্র শুভ মুক্ত আসিষ। উপ্চিত হইল । 
“হরিদাস নিজ গ্রেতে প্র$রে বসাইল। 
নিজ নেত্র ছুই ভঙ্গ নু্পনে দিল ॥| 
ত্ব হৃদয়ে আনি ধরি গুভুর চরণ। 
সন ভক্ পদ্বেণু মস্গক হষণ ॥ 
এগফচেতন প্রড় খলে নার বাব। 
গ্রভ-মুখ-মাধুরী পিয়ে নে জলধার ॥ 
প্ররুঞ্চৈন্্য শব্দ কবিতে উচ্চারণ । 
নামের সতিতে প্রাণ করিল উতকামণ | 
মহাযোগেশ্বর প্রান স্বস্ছন্দে মরণ। 
ভীম্ষের নির্দ্যাণ সনার হইল ম্মরণ |” 
“কৃষ্ণ হরি” নামের মহা! মঙ্গলণবনি ন্ব্গ মত ছাইয়! ফেলিল। হাপ্রতূ 
প্রেমানন্দে বিহ্বল হইলেন । 
“হরিদাসের তন্ প্র কোলে উঠাইয়া। 
অঙ্গনে নাচেন গ্র্ু প্রেমাবিষ্ট হইয়া ৮ 
অতঃপর ঠাকুর হরিদাসের দেব দেহ বিমানে চড়াইয়া সমুদ্র তীরে লইয়া 
ষাওয়! হইল। 
সর্বাগ্রে মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন আর পশ্চাতে নর্ভনশিরোমণি 
বক্রেশ্বর ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন। হরিদাসকে 


নীলাচলে শ্রীরুষচৈতন্ত ১৩০৫ 


লমুস্্র্লে নান করান হইল। প্রত বলিলেন__ 
“সমুদ্র আজ মহাতীর্থ হেল।” 
ভক্তগণ হরিদাসের পাদোর্ক পান করিলেন। মহাপ্রভু “হন্রিবোল” 
বলিয়া তাহার গাত্রে বালুকা দিলেন। চত্রদিকে আনন্দ কীর্তনের মধ্যে 
হরিদাস ঠাকুরকে সমাধিস্থ কর। হইল। সকল ভক্ত প্রেমাশ্রতে ভাসমান হইয়া 
হরিদাসের সমাধি প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং বিহুবলচিত্বে 
পুনরায় নৃত্য করিতে করিতে শ্রমন্দিরাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
“হরিনি কোলাহলে ভরিল ভুবন ।” 
সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয় গুঃ স্বয়ং খাঁচল পাতি! সকল পসাঁরির নিকউ 
প্রসাদ ভিক্ষ। করিতে লাগিলেন । 
“হ(র্দাস ঠাকুরের মহোৎসব তরে। 
“ সাদ মাগিঘে ভিক্ষ। দেহ তে। আমারে |” 
ভক্তশ্রেঠ ঠাঞুর হবিদাসের বিজদ্বোৎসবে ম্বঘং প্রভু ভিক্ষায় নামিমাছেন। 
এ যে এড ককণার দশা! এ দৃশ্য [শবিকারচিত্ডে গ্রহণ করা বড হঠিন। 
অগনাথদেবেব এসাদ-বিকেতাঁগণ এ দৃশ্যে পিলিত হইলেন । বাহার পাত্রে 
যত জীপাদ ছিল, তিনি মহানন্দে তাহ! উজাড় করিয়া প্রন্তুর অঞ্চল পূর্ণ 
কবিতে লাগিলেন। প্র ভিক্ষায় নামিলে এইরূপই হঈল। আর একবার 
গ্র$ সন্য।স লইয়| নীলাচল পথে স্বদং ভিক্ষার বহির্গত হইগ্াচেন | সে দিনও 
এই প্রকার দৃশ্তই মকপকে বিস্মিত ক।নয়াছিল। তেজঃপুগ্ নবীন সন্যাসীর 
সে কমনীয় কিশোর মুতি গৃহস্থের ননপথে পতিত হওয়া মাত্রই ভাগ্যবান 
গৃহম্বামী তাহার সর্বস্ব প্রহুর ভিক্ষার ঝুলিতে উচ্গড় করিয়া জন্স-জীবন সার্থক 
জ্রান করিয়াছিলেন । 
মহাগ্রহ্ু স্বয়ং, প্রসাদ সংগ্রহ করিলে তাহার পরিমাণ কত হইত তাহা 
সহজেই অন্রমেয়। কিন্তু স্বরূপ তাহা করিতে দিলেন না। তিনি সকল পসারিকে 
ৰলিলেন-_-“তোমরা একেক দ্রব্যের পূরা আমাকে দেঁও”। এইকরূপেই পর্যাপ্ত 
প্রসাদ সংগৃহীত হইল। সকল বেষ্ণব “হরিধ্বনি” করিয়া ভোজনে বসিলেন । 
পরিবেশনকারী স্বয়ং মহা প্রভু । 
মহাপ্রভু যেরূপে পরিবেশন আরম্ভ করিলেন, তাহাতে শ্বরপাদি ভক্তবুন্দ 
গ্রমাদ গণিলেন। মহাপ্রভু একেক জনের পাতে পঞ্চজনের ভক্ষ্য পরিবেশন 
করিতে লাগিলেন। প্রভু যে তম্ময়। এ যেতীহার প্রিয়তম ভক্ত হরিদাসের 
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বিজয়োৎ্সব | প্রতুর কি আর প্রসাদের পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য আছে? 
স্বরূপ বলিলেন-_-“প্রতু, তুমি বসিয়া দেখ, আমি সকলকে পরিবেশন করিতেছি ।” 
তখন স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ও শঙ্কর--এই চার জন পরিবেশন আরম 
করিলেন। কিন্তু প্রভূ ন। বসিলে কোন বৈষ্ব ভোজন করিবেন না। প্রসাদ 
পাতে লইয়৷ সকলে হাত তুলিয়। বসিয়া রহিলেন। কাজেই প্রত্ুকেও বাধ্য হইয়া 
পুরী ভারতীর সহিত ভোজনে বসিতে হইল । আক পুরিয়া সকলে ভোজন 
করিলেন। প্রভু এক একবার “দেহ দেহ” বলিয়া ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
ভোজন ও আচমনান্তে প্রভূ সকলকে শ্বহস্তে মাল্য চন্দন পরাইয়া প্রেমী বষ্টে 
বর দিলেন__ 

“হরিদাসের বিজয়োত্সব যে কৈল দরশন | 

যে তীহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্তন | 

যে তারে বালুকা দিতে করিল গমন। 

তীর মধো মহোংসবে যে £কল তোছন ॥ 

অচিরে সবাকার হইনে কুষ্ণপ্রাপ্দি। 

হরিদাস দরশনে হয় এছে শক্তি | 

রূপা করি রুঞ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ | 

স্বতন্থ কৃষ্ণের ইচ্ছ] কৈল সঙ্গ ভঙ্গ || 

হরিদাস আছিল পৃথিবীর শিরোমণি । 

তাহা! বিনা বতুশূন্য হইল মেদিনী ॥ 

জয় জয় হরিদ(স নলি কর হরিপ্ণনি ! 

এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি ॥ 

সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস । 

নামের মহিমা! সেই করিল প্রকাশ ॥* 

আমরাও নাম-যজ্জের মহাসাধক ঠাকুর হরিদাসের জয় ঘোষণা করিয়া এই 

প্রসঙ্গ সমাধ করিলাম । 


৫ 


শয়তাং শ্রয়তাঁং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা । 
চিন্ত্যতাৎ চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামূতম্‌ ॥ 

আবার গৌড়ীয় ভক্তগণের বাৎসরিক অভিযানের কাল সমাগত হুইল। 
নবদ্বীপে ভক্তবুন্দ আবার একত্রিত হইলেন। দুই তিন শত ভক্ত শচীমাতার 
চরণ বন্দনা! করির়! প্রন দর্শনে ধাবিত হঈলেন। পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় ভক্তগণ 
নীলাচলে আগমন করিয়। গুপ্িচা-মার্জন, রথাগ্রে নতন প্রভৃতি উৎসবে 
মহাঁনন্দে ষোগদান করিলেন। ভক্তগণের খিদ্দায়কালে প্রস্ত মধুর বচনে 
বলিলেন__ ৰ 

“প্রতি পপর তোমরা এই সবুর নীলাচলে আমাকে দেখিতে আইস-_ 
প্রতিব।রেই আস. যাইতে কত দঃখ পাইঘ়। থাক-- তোমাদের দুঃখ দেখিয়া 
পুনর্বার আসিতে নিষেধ করিতে চাই, কিন্ধু পারি না। তোমাদের সঙ্গলাভের 
আনন্দে লোভ হয়" নিত্যানন্দকে গৌডে থাকিতে বলিয়াছিপাম, না! শুনিয়া! 
আবার আ।বয়ছেন। আমার জন্য তোমরা প্রী, পুত্র, গৃহ, পরিজন সকল 
পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়। আইস। আম সন্্যাসী -কেমন করিয়া তোমাদের 
এ খণ শোধ করিব ?” 

প্রভুর কথ। শুনিয়া সকলে আঝোব নয়নে কাদিতে লগিলেন। প্রতুও 
ওক্তগণের গন। ধরিঘা কাদিতে কাদিতে সকলকে আলঙ্ঈন করিলেন । 

প্রভুর এ চাঞ্চনা কেন? বিরহ ক্রন্দন প্ররুত জীবের পক্ষেউ শোভা পায়__ 
প্রভুর এ দৌর্বলা কেন? কি নিগৃঢ় কারণে মহাপ্র্তর এ বিরহ রোদন, তাহা 
অনুমান কর] সহজ নয়। তবে ইহ। বেশ উপলদ্ধি হয়, ভক্ত যেমন ভগবানের 
জন্য ব্যাকুল - প্রেমাশ্রুতে তিনি যেমন সিক্ত হইয়া হৃদয় মন পবিত্র করিয়া 
থাকেন, বিশ্ব-প্রেমের পরিপূর্ণ আধার প্রেমময় ভগবানও ভক্তের জন্য বুঝি বা 
সেইরপই কাদিয়া থাকেন। ভক্ত কাদিলে ভগবানকেও কাদিতে হয়_ নতুবা 
তাহার ভক্তবৎসল নামের যে সার্থকতা থাকে না। গৌড়ীয় ভক্তগণের প্রেম 
ক্রন্দন তাই মহাপ্রভূর নয়নে প্রেমাশ্র আনয়ন করিল। এ ভক্তি-রাজ্যের 
খেলা ' আমরা এই স্থানে প্রভুর অন্যতম প্রেমিক ভক্ত পণ্ডিত জগদানন্দের 
কিঞ্চিৎ কার্দহনী বলিব। পণ্ডিত জগদানন্দ মহাপ্রতুকে প্রাণ দিয়া 
তালবাসিতেন। মুকুন্দের প্রেমের মতই তাহা বড় শুদ্ধ, বড পবিত্র ও নির্মল। 


১০৮ নীলাচলে শ্রীরুষ্চচৈতন্ত 


পণ্ডিত প্রভূসঙ্গে নীলাচলে বাস করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে শচীমাতার তত্ব লইন্ে 
নবদ্ধীপে আগমন করিতেন। মহাপ্রভুর সংবাদ সহ পণ্ডিত নবদ্বীপে আমিতেই 
ভ্রিয়মান নবদ্বীপ সজীব হইয়া উঠত। যে কয়েক দিবস পণ্ডিত নবদীপে 
অপেক্ষা করিতেন, তাহ। নিত্য আনন্দৌংসবে মগ্ন থাকিত। উৎসব আনন্দ 
কেবল মহাপ্রভৃকে লইয়।। তীাহারই নাম, তীাহারই গুণ, তাহারই প্রেম ও 
ককণার অপূর বারতা জগদ্ানন্দ ভক্তি-বিগলিতকশে নবদ্বীপের ঘরে ঘরে 
বিলাইয়া যাইতেন। আর বিরহ-কাতর নবদীপের মৃতকন্প প্রাণে তাহা শাস্তি ও 
আনন্দের সঞ্ভীবনী খারা ঢালিয়। দ্িত। 
পণ্ডিতের সহিত শচীমাতার মিলন বড হ্বাদক্রগ্রাহী। পণ্ডিত নবদ্বীপে 
আসিয়াই শচীমীতাঁকে ভক্তিভরে দণ্ডবৎ ও মিনতি-স্ততি করিতেন । কখনও 
ৰা তাহাকে প্রতুদদত্ত বস্্ম ও মহাগসাদ প্রদান করিতেন। রাত্রিদিন মাতাৰ 
আর কোন কথাই নাই, কেবল তাহার নিমাইনের কথ। | জগদানন্দ বলিতেন-__ 
“মা, কোন কোন দিন প্রত আসিয়া তোমাব অন্ন-বাপ্তন অলক্ষিতে ভোজন 
করিয়া যান।” মাতা বলিতেন-_“আমি উত্তম ব্যগ্চন রন্ধন করিলে মনে সাধ 
হয় আমার নিমাই আসিয়া ভোজন ককক-_-পরে আাহাকে না দেখিনা নীরবে 
কেবল অশ্রপাঁত করিতে থাকি ।” এইবপে মহাপ্রভৃব কথায় মাতা আনন্দ- 
রসে বিভোর থাকিতেনু। পণ্ডিতকে পাইয়। আচাাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্র?র 
সঙ্গখ অন্থভব করিতেন । জগদ্াানন্দও মহাপ্রভুর কথায় একেবারে গলিয়! 
যাইতেন। 
এক যাত্রায় পণ্ডিত নবদ্বীপ হইতে ফিরিবার কালে এক কলসী স্থগদ্ধি তৈল 
বহিষ। নীলাচলে আনিলেন এবং গোবিন্দকে কলসী প্রদ্দান করিয়া বলিলেন__ 
“গোবিন্দ, এই তৈল প্রত-অঙ্গে দিও।৮ গোবিন্দ প্রহুকে বলিলেন, “জগদানন্দ 
নবদীপ হইতে বড ত্র করিয়। চন্দনারি তৈল আনিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা এই 
তৈল প্র মন্তকে ব্যবহার কবেন-_ইহাতে পিত্তবায়ুর প্রকোপ শান্ত থাকে ।” 
“প্রহ্থ কহে সন্াসীব নাহি তৈলে অধিকার । 
তাতে স্থুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার ॥ 
জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জলে। 
তার পরিশ্রম হবে পরম ফলে ॥” 
কয়েক দ্দিবব অতিবাহিত হইলে আবার এক দিবস গোবিন্দ প্রতুকে 
পঙ্ডিতেক্ন অনুরোধ জানাইলেন। প্রতু এবার সক্রোধে বলিলেন__ 


নীলাচলে শ্রীরুষ্চচৈতন্য ১০৯ 


“এই স্থুখ লাগি আমি করিল সন্য।স। 
আমার সর্বনাশে তোম। সণার পরিহাস ॥ 
পথে য|ইতে তৈল গন্ধ মোর যেই পাইবে 
দারী সন্যসী করি আমারে কহিনে ॥৮ 
গোবিন্দ আর কিছু ধলিতে সাহসাঁ হইলেন ন।| পরদিন প্রাতঃকালে 
পণ্ডিত প্রহ্ব নিকট আঁমিলে প্রভু বলিলেন-_“ভুমি গৌড হইতে তৈল 
আনিয়াছ__ আমি সন্যাপী, তৈলে ৩ে। ছামার অধিকার নাই, তৈল আমি লই 
পারি না। জগন্নাথের দ্াপের জন্য তৈল দাদ তোমার সকল শ্রম সার্থক 
হইবে |” জগদানন্দ্রে প্রেম খড় নিগ্চ । যে পেরেমে ভগবানেব প্রতি আধ্দার 
টলে-অভিম[ন চলে, এ সেই দ্ুল্ভ অপাখিব গেম । ভাগবতের সত্যভামার 
প্রেদেব পর *। *চ্ডবি। মহাপ্রঃর কণা শনিবা পপ্ডি 
লাগ,শন। পরে ব।হলেন-- 
“কে তোমাকে কহে মিথ্য। বাণা | 
আ।ম গেঁড হৈতে তৈল কক শাহি আনি | 
_বলিতে ঝলিতে মহস। গৃহ হইতে তৈল-কনসী আনি প্রহর সঙ্গত 
আদনাতে ভাঙ্গন। ফেললেন এবং ঈিতগদে প্রদুহে আসর! দ্বারকদ কা 
এযন করিলেন। আনে ছই দিস অত।৩ হগল, পাগুতের প্রেমাভিমান গেল 
ন|। তিনি আহাৰ 'নদ্রা পরিত্যাগ কাঁরগ্া পরব রুদশন 2হে গাডছ। 
আছেন। আভান৬রে ভক্ত অনহার।_ প্র । আর শুর থা।কতে পানেন। 
তৃতীয় ধিবসে অ খোর হইতেই প্রভু পাণুতের গৃহ্দ্ধারে উপগ্িত হইরা সন্গেহে 
ডাঁবিলেন_“প1গুত, ডঠ -- 
“আজি ভিক্ষ। দিবে আমায় করিয়| রন্ধন | 
মধ্যাঞ্ছে আসিব এবে যাই ধরন ॥” 
প্রত স্বয়ং আনিয়। ভিক্ষাথাঁ। কক্ষণার থাবনে অভিমান ভাসিনা গেল। 
পণ্ডিত শীঘ্র শয্যাত্যাগ করিয়। নানা উপাদেগ ব্যঃন রন্ধন করিতে লাগিলেন। 
পণ্ডিত প্রভুকে আক ভোজন করাইলেন। ভোজন ॥শ গুণ হইল। 
“কিছু বলিতে নারেন প্রভূ খায়েন তরাসে।” 
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে ॥” 
ভোজনাস্তে প্রত গোবিন্দকে বলিলেন, “তুমি এইথানে থাক, পপ্তিত ভোজন 
করিলে আমাকে সংবাদ দিবে” প্রতু-জগদানন্দে এই প্রকার প্রেম-কোন্দল 


রর 


১১০ নীলাচলে শ্রীরুণচৈতন্তয 


মধ্যে মধ্যে হইভ। প্রভূ নীলাচলে সন্যাসের তীব্র কঠোরতা অবলীলাক্রমে 
লহ করিতেন, কিন্তু সে কঠে/রতায় ভক্তগণ সর্বদা ব্যখিত খাকিতেন। তিনি 
কলার শরলাতে শয়ন করিতেন। কৃষ্ণবিচ্ছেদ-ছুংখে প্রভূর শরীর-মন ক্ষয় প্রাপ্ত 
হুইতেছে। শীর্ণ শরীর__তাহাতে খরলার শয়নে অঙ্গে ব্যথা লাগিত। ভক্তগণ 
নিতান্ত দুঃখে ইহা সহ করিতেন | এক দিবস জগদানন্দ সুক্স বন্ত্রাবাস গেকয়! 
রঙ্গে রঙ্গিন করিয়। শিমুল তুল দিয়] পূর্ণ করিলেন। এই তুলার বালিশ 
গোবিন্দকে দিয়া পণ্ডিত বলিলেন--“প্রভুকে ইহাতে শয়ন করাইও।” পরে 
স্বৰপকে বলিলেন_-“আজ তুমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া প্রহুকে শয়ন করাইও।” 
তুলার বালিশ ধোখয়। ক্রোধাবিষ্ট হইয়। জিজ্ঞাসা কবিলেন__-“ইহা৷ করাইল 
কোন জন।” জগদানন্দের নাম শ্রবণে প্রভু সঙ্কচিত হইলেন। আর কিছু 
বলিলেন না । কন্ত প্রভু কিছুতেই তুলাব বালিশে শয়ন করিলেন ন]। 
ভক্তগণের সমস্ত যত্র ব্যথ হইল। স্ববপ গোসাঞ্ি তখন বু কদলীপত্র সংগ্রহ 
করিয়া তাহা নখ দিয়! চিরিযা সুক্ম করিলেন এবং প্রত্থুন ছুই খণ্ড বহির্বাসে তাহা 
ভরিয়। প্রভুকে তাহার উপব শয়ন করিতে সকলে অন্রোধ রূরিতে লাগিলেন। 
ভক্তণের একান্তিক অনুরোধ ও ব্যাকুল প্রাথনাঘ় প্রন তাহা উপেক্ষা কবিতে 
পারিলেন ন|। 

পগ্ডিত জগদনিন্দের গৌর-প্রেমেব গভাবতা দেখাইবার অন্য আর একটি 
আখ্যান নলিব। পগুত অনেক দিন যাবৎ বুন্দাবনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়। 
মহাপ্রহুব অন্জ্ঞার এতকাল তাহা কাথে পরিণত করিতে পারেন নাই। 
অবশেষে প্রভুর আঞ্ঞ। লইর। পাগুত বুন্দাপন যাত্র। কবিলেন। প্রন্ত তাহাকে 
নানাপ্রকার উপদেশ ধিলেন। বুন্দাবন থাইয়। সব সনাতনের সঙ্গে বাস ও 
বন দর্শন করিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দ্রিলেন। প্ডত বুন্ধাবনে আসিয়া 
সনাতনের সঙ্গলাভ করিলেন। সনাতন তাহাকে সঙ্গে লইঘ়! বুন্দাধনের সমস্ত 
দেবস্থলী দেখাইতে লাগিলেন । সনাতনের সঙ্গলাভে পণ্ডিতের দিনগুলি বেশ 
আনন্দেই কাটিতে লাগিল। এক দিবস পণ্ডিত সনাতনকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বয়ং 
রন্ধন আরম্ভ করিয়াছেন । এমন সময় সনাতন একখণড রক্তিম বহির্বান মস্থকে 
বাঁধিয়৷ জগদানন্দের বাসঘ্ধরে উপস্থিত। সনাতনের মস্তকে বাঁধা বস্ব দেখিয়াই 
মহাপ্রতু-প্রদত্ত বস্ত্র অন্ুমানে পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা 
করিলেন__ 

“কাহাতে পাইলে এই রাতুল বলন।” 


মীলাচলে শ্রীকুষ্ণনচৈভন্ত ১১১ 


হনে দৃঢ় বিশ্বাস গৌর-প্রেমিক সনাতন মহাপ্রভুর ভ্বত্ত বসনই বলিবেন। 
কিন্ত পনাতন উত্তরে বলিলেন_“মুকুন্দ সরস্বতী দিয়াছেন ।” 
উর শবণে পণ্ডিত আত্মবিস্বাত হইলেন। তিনি দেশ, কাল, পাত্র 
তুলিজেনে। সনাতন যে বৈষ্ঞব-চুড়ামণি-__বৈষণব-ভগতের শিক্ষাপ্তরু, তাহা 
ভূলিলেন। তিনি ষে স্বয়ং মহগ্র$র প্রম শ্রদ্ধাপাত্র, পণ্ডিত তাহাও বিস্মৃত 
হুইলেন। পণ্ডিত ক্রোধভরে চুলতিতে স্বাপিত অন্নের হাঁডি লইয়া সনাতনকে 
প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। মু$ছের আবেগ কাটিয়া গেল। পঞ্ডিত 
প্রকতিষ্ হই! এই বাল-চপলভায় নিতাশ্থ লক্ষিত হইয়া বলিলেন,__ 
“তুমি মহাএতুর হও পার্ধদ-প্রধান। 
তোমা সম মহাপ্র গর প্রিয় নাহি আন ॥ 
অন্য সন্ন্যাসার বস্থ তুমি ধর শিরে। 
কোন্‌ এছে হয় উহা পারে সহিবারে ॥৮ 
সনাতন আনন্দে, বিম্ময়ে অভিন্ন । তিনি গদ্গদকণ্ে বলিলেন__“সাধু 
পণ্ডিত, সাধু, তোমার ন্'ণা প্রিয় মহাঞ্স £ব মার কেহ নাই ।” 
“এছে চৈতন্য-নি্টা৷ যোগ্য তোমাতে । 
তুম না দোলে ইহা! শিখিব কেমতে ॥ 
যাহ| দেখ্বাবে বগ মস্থকে বান্ধিল। 
সেই অপূর্ব প্রেম এই এত্যক্ষে দেগিল ॥) 
পরে শ্মিতমুখে বলিলেন__ণ%ণ বসন নৈষ্ণবের যোগ্য নয়। এ বস্থে আমার 
কোন প্রয়োভন নাউ | যে প্রেমের বাতা লোলমুতে শনিয়াছি, তাহা! প্রত্যক্ষ 
করিবাব উদ্দেশ্রো বৃ্ব মস্গকে বানা »আম, তা! জহি হইযাছে। মহাপ্রভুর 
প্রতি সেই প্রেম দর্শনে ীবন ধন্য হইঘ়ানে। এ বপন কোন প্রবাসীকে দান 
করিব ।” 
উন্ভয়ে 'আানন্দে প্রসাদ পাইলেন এবং মানিক্গন পাশে বদ্ধ হইয়। প্রভু-বিরহে 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 





১৭ 


এক দিবস জগন্নাথ-মন্দিরে জনৈক দেবদাসী গুর্জরী রাগে সুমধুর স্বরে 
গতগোবিন্দের পদ গাহিতেছিল। দুরাগত গীতগোবিন্দের মধুব স্বর-লহরী 
প্রভৃকে প্রেমাবিষ্ট কবিল। কে গান গাহিতেছে, শ্রী কি পুরুষ, কোখায় গান 
হইতেছে, প্রক্থুর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। তিনি গীত উদ্দেশ্যে আবেশে 
দ্লাটলেন। পথে সিজের ক।টায় শ্রঅর্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া? কধিরপাঁত হইতেছিল, 
কিন্ত তাহার বাহাজ্ঞান নাই-ধাইয়। চলিয়াছেন | এখব্যস্থে গেবিন্দ পশ্চৎ 
ধাবিত হইলেন। গ্রস্ত গায়িকার অতি নিকটবতঁ। কদ্ধগাস গোবিন্দ ঘত 
আসিয়। “স্্ী গান” বলির। তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। “স্ত্রী গান” 
বর্ণে প্রবেশমাত্র প্রভুর বাহাস্ততি হইল । বলিলেন-_ 
“গোবিন্দ অজ রাঁখিেলে জীবন । 
স্ত্রী পরশ হইলে আমার হইত মরণ ॥৮ 
কোন যুগেকেহ কি এমন কথা পলিতে পাবিয়াছেন ব। প।রিবেন? 
এই সময় তপন মিজ্েব পুত্র রপুনাথ শ্ট্রাচাধ প্র চরণে উপস্কিত হন। 
তগন মিশ্র পুববঙ্গণাপী । ৩৪ অন্নাাস পইবার পৃবে গাস্থা ভীবনে একব।র 
পূন্বন্গ ভ্রমণে আসিগ়্াছিলেন। কিন্বদন্তা, পদ্ম পারও হইঘ্াছিলেন, [পান্থ এই 
ভ্রমণের বিশদ কোন বিবরণ পাঞুয়। খায় না । এই ভ্রমণ কালে ৬পন মিএরেব 
সাহত গ্ভূর সাক্ষাৎ হয়। এ মুখুক্ষু হী ছিলন। সাধনতব জানিখার 
অভিপ্রায়ে সে সমগনে গ্রহন এরণাপন্ন হন এবং আদিষ্ট হউর।| বারাণস। ধামে বাস 
করিতে থাকেন। প্রভু বুন্দাবন পথে তাহার সহিত মিলিত ভইগ্।ছলেন। 
মিশ্রপুত্র রধুনাথ_বৈষ্ণণম গুলাতে ভট্ট বঘুশা'খ নামে বিদিত। রথুশাখ সবস্ব 
ত্যাগ করিঘ্। নীলচলে আসেন এবং আট মাস কাল প্রঙ্সঙ্গে বাস করেন। 
বিদায় কালে প্রভু তাহাকে বলিলেন__“বিধাহ করিও ন। |” 
“বুদ্ধ পিত। মাত। যাই করহ সেবন । 
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত করহ অধ্যয়ন | 
পুনরপি একবার আসিও নীল[চলে । 
প্রত বলি কমাল]| দ্রিল তার গলে |” 
আলিঙ্গন করিয় প্রভু ভট্রকে বিদায় দিলেন। ভট্ট প্রেমে ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন। | 
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অত:পর রঘুনাথ কাশীবাস করিতে লাগিলেন । পিতা-মাতা অভানে জট 
পুনরায় প্রভুর চরণে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে বৃন্দাবনে বাস করিবার 


'আদেশ দিলেন। 


“আমার আজ্ঞায় রধুনাথ যাহ বুন্দাবনে । 
তাহ! যাইয়া রহ রূপ সনাতন স্থানে ॥ 
ভাগবত পড় নদ। লহ কষ্ণণাম। 

অচিরে করিবে কৃপা কুষণ ভগবান |” 


প্রভুর আশীর্বাদে ভট্ট উত্তর কালে ভাগবত পাঠের কেহন অধিকারী 
4 
হুইয়াছিলেন, তাহা নিম্ন শ্লোকে প্রকাশ পাইতেছে-_ 


“ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তার মন ।” 
অশ্রু, কম্প, গদগণ্‌ প্রভুর রুপাতে। 

নেত্র রোধ করে বাম্প না পারে পড়িতে ॥ 
পিকম্বর ক তাতে রাগের বিভাগ । 

এক ক্লোক পাঁড়তে ফিরায় তিন চারি রগ | 
কষণের সৌন্দখ্য মাধুধ্য যবে পড়ে শুনে । 
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে ॥ 
গোবিন্দ চরণে কৈল আত্মসমর্পণ 

গোবিন্দ চরণারখিন্দ যার প্রাণধন ॥ 

গ্রাম্য বার্তা! না নে না কহে জিহবায়। 

রুষণ কথা পূজাদিতে অষ্ট এহর যায় ॥” 


প্রত পূর্বে নবদ্বীপবাসী ভাগবত-পাঠক দেখানন্দকে কেমন করিয়া ভাগবত 
ব্যাখা! করিতে হয় তাহার উপদেশ দিয়াছিলেন। এইবার ভট্ের ছার। 
ন্েখাইলেন--ভাগবত পাঠের অধিকারী কে এখং কিবূপেই বা পাঠ করিতে হস্ত । 


১৮ 


মহাপ্রভুর অগুলীলার বিরহোোশ্স।দ অবস্থা বণনা কর। জীবের সাধ্যায়ত 
নহে। সে অবস্থ। জীবেব ধারণার অতাঁত। যাহার ধারণা হইতে পারে না, 
তাহা বর্ণনা দ্বার। পবিস্বট করিবার প্রয়াস পাওয়া বিডস্বনা মাত্র । চৈতন্স- 
চরিতামৃত” বলিতেছেন-_ 
“প্রতুর বিরহোম্নাদ ভাব গভীর । 
বুঝিতে ন। পারে কেহ য্ছ্যপি হয় ধীর ॥ 
বুনিতে ন। পার যাহ। বণিতে কে পারে। 
সেই বুঝে বণে চেতন্য শর্চি দেন যারে ॥” 
আমর] চাঁরতামূতের পধাঙ্ক মগমরণ কবিতে।ছ মাত্র । চধ্িতামুত অমুতি 
খনি। তাহা হঠতে মুতে ৬র। বত্বথগড আহরণ কর ব্যতীত মহাপ্র কর 
অন্তলীলার এই অবস্থা বুঝাইবার “ভি ব। সাধ্য নাই। $ষ মথুরা গেলে 
বিরহকাতর।| “গাঁশীগণেব এষ দ*1 হউনাছিল, রুষাবিচ্ছেদে অহাপ্রহরও সেই 
দশ] উপাস্থত | 
হি হা দল প্রাশনাণ বজেশুরনন্দন । 
 কাহা যাপ স্াাগ। পাও মুরপী ধন ॥ 
* বাজি দিনে তত দএ। স্বাঞ্থয নাহি মনে। 
কদে ত্রাএ গো ডায় কপ ধামানন্দ সনে ।” 
উদ্ধৰ মঞুর। হইছে গোখনে উপস্থিত *ইলে শ্ারাধিকা যেরূপ বিলাশ 
করিয়াছিলেন, €5 তদপ বিলাপ « ণন্দনে দিন যামিনী অতিবাহিত করিতে 
লাগিলেন । এই আশশ্তায় | ত।ন প্রায়ণঃই বাখধকার ভাবে বিভাবিত থাকিতেন। 
বৈষ্বধর্মের রাধাভাব বড ছটিল। অনেকে শ্ীকষ্₹ভজন ধাবণ। করিতে 
পারিলেও ব্লা।ধকার শ্জন 5 হণ প।বতে অপারগ ব। অনিচ্ছক । অথচ অগ্নির 
যেমন দাহিক! 4৯, ছুগ্ধের যেমন ধণলত্ব বাদ দিয়। চিন্তা করিতে পার। যায 
না, তদ্রপ শঞচঞ্চ চিপ্ত। করিতে 9 বাধকার চিন্থা মনে উদিত না হইয়া পাকে 
না। যেতিন শা্ভর সমণায়ে 'ভগনানের পূর্ণত।, তাহার কোনটি বা দিলে 
পরিপূণ ভগবৎ সহ্ার ধারণা বা ধিকাশ স“বপর নহে। এই শক্তিন্রয়ের মধ্য 
হলাদিনী ব। আনন'ময়ী এক্তি অগ্ততম।__প্রধানতম। বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। 
জগতের মকল আনন্দের উৎস-আধার শ্বয়ং শ্রভগবান। তাহার হলাদিনী 
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শট হইতেই সমস্ত আনন ক্ষরিত হইয়া জগৎকে আনন্দময় করে, জগতের 
বিচ্ছিন্ন আনন্দ সন্তার ঘনীভূত জমাট শক্তিই লীলার শ্রীরাধিক।। ভগবানের 
প্রেম বা আনন্শক্তিই রাধিকা । চৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন-__“মহাভাব 
স্বরূপিনী রাধ। ঠাকুরাণী” | ভগবান ও তাহার শত্তি অভেদ। শ্রীরুষকে 
চিন্ত। করিতে হইলে তাহার হ্লার্দিনী এক্তির চিন্ত। মনে যুগপৎ আনিতেই 
হইবে। প্রঃ অহণিশি রাধাভাবে বিভোর ৷ একদিন প্রত স্বপ্রে শ্রীকৃষ্ণের 
রাসলীল! দেখিতেছেন-_ 
ত্রিভঙ্গ সন্দর দেহ মুরলীবদন। 
পীতান্বর বনমাল। মদনমোহন ॥ 
মগুলী বন্ধে গোপিগণ করেন নর্তন। 
মধ্যে রাধা সহ নাচে ব্রজেন্্রননদন ॥ 
বু্দাবনে ৫২ পাহয়াছেন, প্রত স্বপ্নে সেই আনন্দে মগ্র-_বিলম্ব দেখিয়। 
গে(বিন্দ নিদ্রাভঙ্গ কারলেন এবং স্বপ্ণ জ্ঞান হওয়াতে জাগ্রত হইয়া বৃড 
অিয়মাণ হইলেন। মহাপ্রু শ্রমন্দিরে গড়ুর স্যস্ত হইতে প্রতি দিবস জগন্নাথদেব 
দর্শন করিতেন--কখনও অগ্রসর হইতেন না । তাহার সম্মুখে লক্ষ লক্ষ লোক 
একা এচিত্তে দশন করিত। একদিন উৎকলবাসিনী এক রমণী লোকের ভিড়ে 
ধর্শনে অসমর্থ হইয়! গড়ুর স্তত্তে আরোহণ করতঃ প্রতৃর স্কন্ধে পদ দিয়। 
জগন্নাথদেব দর্শন করিতেছিল। খল।| বালা, রমণা একেবারে তন্ময় _ 
বাহাজ্ঞানবিহীন।-_নতৃব। প্রভৃর ক্বন্ধে প্দস্থাপন কর। কোন প্ররুতিস্থ জীবের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে । গোবিন্দ রমণীকে সেই অবস্থায় দেখিয়। সাবধান করিতে 
উদ্যত হইলে প্রহ্ব বলিলেন--"গোবিন্দ নিবারণ করিও না। আহা, শ্বচ্ফনে? 
রমণী দর্শন করুক |” এদিকে রমণী বাহাজ্ঞান প্রাপ্তিমাত্র আওনাদ করিয়। 
প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রত ধলিলেন_-“এই নারীর মত অন্ুরাগ 
জগন্নাথ আমাকে দেন নাই ।" 
“জগন্নাথে আবিষ্ট ইহ।র তন্ন মন প্রাণে। 
মোর ঞ্দ্ধে পদ দিয়াছে তাহা না জানে ॥ 
অহো, ভাগাবতী এই, বন্দি ইহার পায়। 
ইহার প্রসাদে এছে আমার বা হয়|” 
প্রত্র মন নান। ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত। মুহুতে মুহতে ভাববিপর্যয় এবং 
তৎসঙ্গে তাহার বাহক ক্রিয়াকলাপ নিয়ত পরিবতিত হইতেছে। স্বপ্রে 
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রাসলীলায় প্রীকৃষ্কে পাইয়াছেন জ্ঞানে আনন্দে বিভোর হইয়াছিলেন, নিদ্রা ডঙ্গে 
আবার বিষাদ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইলেন । প্রত ভূমির উপর নিজ নখ ছ্বার। কি 
আকিতেছেন_-আর অশ্রগঙ্গ। প্রবাহিত হইয়া নয়ন-পল্লব রুদ্ধ করিতেছে। 
কখনও উন্মত্ের ন্তায় গান ও নৃত্য, কখনও বা স্বরূপ রামানন্দ সনে সমস্ত রজনী 


বিলাপে কাটাইতেছেন। 

“প্রাঞ্ধ রতু হারাইয়া তার গুণ ম্মরিয়া 
মহাগ্রভ্‌ সস্তাপে বিহ্বল। 

বায় স্বরূপের কঠ ধরি কহে হা হা হরি হরি 
ধৈর্ধ্য গেল হইল চপল ॥ 
শুন বান্ধব কৃষ্ণের মাধুবী 

যার লোভে মোর মন ছাডিলেক বেদ ধর্ম 
যোগী হইয়া হইল ভিখারী 


কষ্ণবিরহে গোপীর যে দশা হইত, প্রভৃও সেই সকল দশায় দিন কাটাই. ৬ 
ছেন। কখন কোন্‌ দশার ্মতি হয়, তাহাব নিশ্সতা৷ নাই। প্রভুর দেহ-মন 
ভাব-সমুদ্রের উচ্ছলিত অনস্ত বীচিমালার উপর নিত্য ব্রীভাশীল-_ কখনও স 
ভাব-লহরী তাহাকে উপরে ভাসাইয়। সর্ব অঙ্গে চঞ্চলত। প্রকাশ করিতেছে _ 
কখনও বা অগুল বারিধিনীবে নিমজ্জিত কবিয়া বাহক বিকাশ একেবারে 
[নরোধ করিতেছে--কখনও প্রস্থ প্রগল্ভা বালিবার ন্যায় মুখর-_ কখনও বা 
কুদ্ধবাকৃ যোগীর ন্যায় স্তদ্ধ ও মৌনী। রাত্রতে কথ্নও রায় ভাগবতের ভ্েোব, 
পড়েন-_-কখনও বা স্বরূপ কুষ্ণলীল। গান করেন, আর প্রহু আনন্দে বিনিদ্র রা 
কাটাইয়া দেন। এক দিবস এইরূপ অর্ধ রাত্রি যাপন হইলে বাধ তাহাকে নি্দ 
প্রকো্ঠে শয়ন করাইয়া স্বগুহে গুত্য।গমন ক্ারিলেন। স্বরূপ ও গোঁবনদ 
বহিদ্বরেই শয়ন করিতেন। 

গ্রভূ উচ্চ সংকীর্তন করিতেছিলেন, কিবৎক্ষণ পর তাহারা আর কান 
"নিতে ন! পাইয়া দ্বার খুলিয়া! দেখিলেন, গঠীরার তিন দ্বারে অর্গলবদ্ধ কিন্ত 
তিনি গৃহে নাই। ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়! সেই গভীর রজনীতে প্রভূ অন্বেষণে 
ছুটিলেন এবং সিংহদারের উত্তর দ্রিকে এক স্থান তাহাকে প্রাপ্ত হইলেন। ওত 
অচেতন । নাসায় শ্বাস নাই । একেক হস্ত পদ তিন তিন হাত দীর্ঘ। অস্থি-গাস্থ 
ভিন্ন, কেবল চর্মসংযুক্ত | নয়ন উত্তান। মুখে লালা, ফেন। নিশথরাত্রিতে 
জনমানবহীন রাজপথে তাহাকে এই অবস্থায় পাইয়া ভন্ত গণের মন বিষাদে খিষ্ন 
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হইল। স্বরূপ গ্রতৃকর্ণে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ নাম 
মহাপ্রভূর মন্ত্রৌষধি। হৃদয়ে সে নাম স্পর্শ কর] মাত্র “হরিবোল বলি প্রভু 
গিয়া উঠিলা”। প্রতুর চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন অস্বথি-গ্রস্থি সব জোড়া 
ল৷গিল এবং শরীর পূর্ব আকার ধারণ করিল। লীলার স্থানে স্থানে প্রতুর 
অবয়বের এই প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। প্রতু চেতনা পাইয়! বিশ্মিত 
হইলেন। সেই অসময়ে কেমন করিপা তথায় গেলেন, কিছুই স্মরণ হইল 
ন। 

“প্রভু কহে কিছু %।ও নাহিক আমার । 

সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান । 

বিছ্যত্প্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান ॥” 

একদিন প্রভু সমুদ্রপথে আচম্বিতে চটক পর্বত দেখিতে পাইলেন; আর 

গোবর্ধন ভমে পদতেব প্রতি ধাবিত হইলেন। গোবর্ধনের স্তব পাঠ করিতে 
করিতে বায়ুবেগে চলিয়াছেন। গোবিন্দ পশ্চাৎ পাশ্চাৎ ছুটিলেন। চতুর্দিকে 
মহা কোলাহল হইল। যেস্থানে যিনি যে ভাবে ছিলেন, তিনি সেই ভাবেই 
প্রভুর উদ্দেশ্য ছুর্টিলেন_স্বপ, জগদানন্দ, গদাধর, পুরী, ভারতী, এমন কি খঞ্জ 
শগবান আচার্ষ প্রভৃতি সকল ভক্তই ব্যাকুল--সকলেই সিন্ধুতীরে উপস্থিত। 
এধিকে প্রভূ কাপিতে কাপিতে ভূমিতে পতিত হইয়াছেন- সংজ্ঞাহীন ; থে 
'বস্থ। হইল, তাহ! মানুষের দুর্বল লেখনী আর কি ব্যক্ত করিবে! 

“প্রতি রোমকৃপে মাংস ব্রণের আকার। 

প্রতি রোমে প্রন্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ॥ ' 

কণ্ঠ ঘর্ঘর নাহি বর্ণের উচ্চার। 

দুই নেত্র বহি অশ্রু বহয়ে অপার ॥ 

সমুদ্রে মিলিল যেন গঙ্গ যমুন। ধার । 

বৈবর্য শঙ্খ প্রায় শ্বেত হল অঙ্গ । 

তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ ॥” 

গোবিন্দ করঙ্গের জলে সর্বাঙ্গ সিঞ্চন করিয়া বহির্বাস ছার! চার অঙ্গ ব্যজন 

করিতেছেন। প্রভুর শরীরে অষ্ট সাত্বিক ভাব একযোগে প্রকাশ পাইতেছে। 
ভক্তগণ তাহার অবস্থা দৃষ্টে কার্দিয়। আকুল হইলেেন। সকলে সমবেত কণ্ঠে উচ্চ 
সংকীর্তন আরক্' করিলেন। বহুক্ষণ কীর্নের পর “হরিবোল বলি প্রত উঠে 
ঞাচন্বিতে”। 
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“আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে হরি হরি। 
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি চতুদ্দিক ভরি ॥” 
মহাপ্রভু বিশ্মিত হইয়৷ চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । ভক্তগণকে 
সে অবস্থায় দেখিয়া কিঞ্চিৎ বাহ্‌ম্ফৃতি হইলে তিনি স্বর্ূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“গোবর্ধন হইতে মোরে কে ইহা আনিল। 
পাইয়] কৃষ্ণের লীল] দেখিতে ন। পাইল ॥ 
আমি এখান হইতে আজ গোবর্ধনে গিয়াছিলাম | দেখিলাম__কৃষ্ণ গোবর্ধনে 
গোধন চডাইতেছেন। গোবর্ধনের চতুদিকে ধেস্গগণ ইতত্ততঃ বিচরণ কিতেছে। 
কৃষ্ণ বেণুনার্দ করিলেন আর সেই ধ্বনিতে আকুষ্ট হইয়। রাধাঠাক্রাণী আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। তোমর] কোলাহল কবিয়! আমাকে লীল1 দেখিতে দিলে 
না।” এই বলিয়৷ মহাপ্রভু ব্যাকুল হইয়৷ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণও 
প্রতৃর দশ! দেখিয়া নীরবে অশ্রপাত করিলেন। এমন সময় পুরী, ভাবতী, 
সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। ইহাব। উভয়ই মহাপ্রস্থর গুরকস্থানীয়। প্রঙথ 
তাহাদিগকে সন্বমে বন্দনা কবিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন__ 
“দ্োৌহে কেন আইলা এতদূবে । 
পুরী গোসাঞ্জ কহে তোমার নৃত্য দেখিবারে |” 
উত্তরে প্রভু লজ্জিত হইলেন। অত:পব সকলে সমুদ্র জান করিয়া গুহে 
প্রত্যাগমন করিলেন। এইবপে প্রভু কৃষ্ণভাবাঁবেঞ্জে রাত্রি দিন যাপন 
করিতেছেন। তিনি জগন্নানথদেবকে স্বয়ং শ্রকষ্ণই দেখেন- কৃষ্ণকাস্তির পরম 
মাধূর্ধে মগ্ন হইয়া থাকেন । কাজেই দশন ছাভিয়া আসিতে চান না। স্ববপা্দি 
অন্তরঙ্গ নানা সাধ্য-সাধনা করিয়৷ তাহাকে গৃহে আনিয়া স্গানাহাব করান । 
প্রভূ কৃষ্ণবিয়োগবিধুরা শ্রমতীর 'ভাবে শ্বরূপ রামানন্দ সহ রাত্রি দিন বিলাপ 
করিতেন। তাহারাও উভয়ে কখনও কণামুত, বিদ্ভাপতি বা গীতগোবিন্দেব 
মধুর পদ্দ পাঠ ও গান করিয়৷ প্রভুকে আনন্দ দিতেন। একদিন প্রতু সমুদ্র 
যাইতে হঠাৎ এক পুপ্পোগ্যান দেখিয়া বৃন্দাবন ভ্রমে উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এখং 
প্রেমাবেশে শ্রীকচকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। রাস হইতে সহস। অস্তর্ধান 
করিলে কৃষ্ণগত প্রাণা গোগীগণ যেমন করিয়া তাহাকে ব্যাকুল হইয়া পাতি 
পাতি অন্বেষণ করিয়াছিলেন, প্রভৃও গোপীভাবে তন্ময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে তন্রপ 
খুঁজিতেছেন। ভাগবতের সেই সব মধুবাঁ শ্লোক পড়িতে পড়িতে তিনি প্রতি 
তরুলতার পাশে প্রেমময়ের অনুসন্ধান করিতেছেন__- 


নীলাচলে শ্রকুষ্চৈতন্য ১১৯, 


“চুত-প্রিয়াল-পনসাসন কোবিধার 
জন্বর্ক বিদ্ব বকুলাঅ কদস্বনীপাঃ। 
যেহন্যে পরার্থভাবক। যমূনোপকৃলাঃ 
শংসন্ত কষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥ 


ক কী ৬০ ০ 


কচ্চিত্ত,ল।স কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে । 
সহ ত্বালিকুলৈবিরদ ইস্টে১তিপ্রিয়োইচাতঃ ॥” 
প্রতু যমুনাতীরস্থ বিল্ব-বকুল-নীপ প্রভৃতি বুক্ষগণকে জিজ্ঞাম। কবিতেছেন, 
শষ) এই দিকেই মসিয়াছেন, তোমর। কি দেখিয়া? আবার মনে 
ভাখিতেছেন, 'এই সব বুক্ষ পুরুষ ক্গাতি, শ্রীরষ্ণের সখা উহার তাহার তত 
আমাকে কেন বলবে? এই চিন্তা মনে উদিত হওপার পরক্ষণেই তুলসীকে 
সম্বোধন কবিয়া বলিতেছেন, “হে কল্যাণি, হে গোবিনচরণপ্রিয়ে তুলসি তম 
কি অচ্যুতকে দেখিয়াচ ? আপার মাণংী প্রতি লতাকে সম্বোধন কবিন' 
বলিতেছেন-_ 
“মালত্যদশিবঃ কচ্চিন্মলিকে জাতিযৃথিকে । 
প্রীতিং বে জনয়ন যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ 1” 
হে মালতী, হে মল্লিকে. হে জাতি, হে যুথিকে, মাধব কি তোমাদের রীতি 
সম্পাদন কবিয়া এই পথে গমন করিয়াছেন ?” 
তুমি সব হও আমার সখিব সমান। 
কষ্কোদ্দেশে কহি সবে রাখহ পরাণ ॥ 
উত্তর ন৷ পাইয়! ভাবিতেছেন, “ইহার! ক্ৃষ্ণদাসী, ভয়ে কেহ আমাকে সন্ধান 
বলিতেছে ন1” কোন গ্রানে বা ফলপুষ্পভরে অবনত বুক্ষগণকে দেখিযা 
ভাবিতেছেন, “কৃষ্ণ এই পথেই গিয়াছেনঃ তাই বুক্ষগণ তাহাকে নমস্কার 
করিয়। নতশষে রহিয়াছে ।” তাহাদের নিকট গিয়| $ষ কোন্‌ পথে গিয়াছে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন । উত্তর ন| পাইয়। ভাবিতেছেন, ইহার। সকলেই 
কুষ্ণবিরহছুঃখে মৃক-_কে উত্তর দিবে? প্রভু এতপদে যমুনার কুল প্রতি ধাবিত 
হুইলেন__দুঢ় বিশ্বাস, তিনি বৃন্দাবনে পুশ্পোগ্ভানে বিচরণ করিতেছেন, কাজেই 
কালিন্দী-তট অতি সন্গিকট, তাই আবিষ্ট হইয়৷ চলিয়াছেন। হঠাৎ যমুনাকুলে 
কদস্বতলে দেখিলেন__ 


১২৯ নীলাচলে প্রীকষচৈতন্ত 


“কোটি যন্সথমোহন মূরলীবদন। 
অপার সৌন্দর্য্য হরে জগত নেত্র মন ॥ 
ধর্শন মাত্রই প্রেমে মৃছিত হইলেন- স্বরূপাদি ভক্তগণ আসিয়া নান! লত্তর্পথে 
“প্রভৃকে চেতন করাইলেন। প্রত্তু উঠিয়া চতুর্দিকে দেখিতেছেন-__ 
কাহা৷ গেলা কৃষ্ণ এখনি পাইন দরশন। 
ষাহার সৌন্দর্য্য হরিল নেত্র মন ॥ 
শ্ররাধিকা বিশাখাকে ষে শ্লোক পড়িয়া বিলাপ করিয়াছিলেন, প্রত সেই 
শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। পরে বলিলেন_“আমি কৃষ্ণকে এইমাত্র দেখিয়াছি, 
ছুর্দেববশতঃ আবার হারাইলাম।” পরে আর্্রকণে শ্বরূপকে বলিলেন- _“শ্বরূপ, 
একটি গ্লোক পড়, যাহাতে আমার চিত্ত কিছু স্থির হয়। স্বরূপ গীতগোবিন্দের 
শধুব পদ ধরিলেন-_ 
“রাসে হরিমিহ বিহিত বিলাসম্‌। 
স্মবতি মনে! মম কৃত পবিহাসম্‌ ॥ 
আর প্রতু আনন্দে মধুর নৃত্য আরম্ত করিলেন-__অঙ্গে অষ্ট সাত্বিক ভাব হইন-_ 
*বোল বোল বলি প্র কহে বাব বার। 
ন] গায় ত্বরূপ গেসাঞ্ঞ প্রেম দেখি তার ॥ 
, বোল বোল প্রস্থ বলে ভক্তগণ শুনি। 
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি ॥* 
এই ত প্রভুর দিব্যোন্সাদ অবস্থা__প্রত্ত একেবারে প্রেমোন্ত্ত-_ প্রত দেছ 
ধর্ম ভুলিয়াছেন_ ভক্তগণকে ভুলিয়ছেন--নীলাচল ভুলিয়াছেন-_ জগৎ 
ভুলিয়াছেন। প্রতুর বাহক কোন জ্ঞান নাই--ইন্দিয়গ্রায শিখিল-_অহনিশি 
তন্ময়চিত্তে কেবল ভাবরাজ্যে বিচরণ। 
ভগবান প্রেমময় । এই প্রেম ষে কি বশ, তাহ। জীবের ধারণ! হইতে পায়ে 
না। ভগবৎ প্রেম লাভ কর] বুঝি জীবের সাধ্যায়ত্তও নয়, ইহা নিত্য সিহ্ব_ 
সাধনা দ্বারা লাভ কর] যায় না। এই প্রেম একবার ঘমুনাকুলে ভগবানের 
₹লাদিনী শক্তি মহাভাব-স্বরূপিনী স্বয়ং শ্রীরাধিকা জীবকে দেখাইয়া গিয়াছেন-__ 
আর দ্বিতীয়বার দেখাইলেন, প্রেমাবতার স্বয়ং শ্রমন্মহাপ্রভ। এই প্রেষ 
'আম্বাদন করিতে ব! জীবকে তাণার স্বরূপ দেখাইবার অধিকারী আর কেহ 
হন নাই। মহাপ্রভু নিজে আসিয়! ইহা! না দেখাইলে জীবের ইহা দেখিবার বা 
বুঝিবার অন্ত উপায় ছিল ন1। তাই গৌরভক্ত ভাববিহবল কণ্ঠে গা হিয়াছেন- 


নীলাচলে শ্রকফচৈতন ১২১. 


বদি গৌর না হইত কেমন হইত 
কেমনে ধরিতাম দে?। 
রাধার মহিমা প্রেমরস সীম। 
জগতে জানাত কে ॥ 
মহাপ্রতৃর ভগবত্বায় সন্দিহান বিজ্ঞ পাঠক একবার সমাহিতচিত্ে প্রতৃর 
দিব্যোন্সাদ অবস্থা চিন্তা করিবেন, সকল সন্দেহ মূহ্র্তে দূর হইয়া প্রতুর স্বরূপ 
নির্মল মানলপটে ফুল্প জ্োতল্সা-লেখাবৎ আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। মাহুষের 
তুর্বল লেখন।র যুক্তি-তর্কের কোনই প্রয়োজন হইবে ন|। 


১৯ 


আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে প্রভুর দিব্যোন্নাদ অবস্থা “চৈতন্চরিতামৃত” হইভে 
সেই মহা গ্রন্থের ক্রমানুসারে বর্ণনা করিবার চেটা করিয়াছি। বস্ততঃ মহাগ্রহর 
'এই অবস্থা! ভাষ! দ্বার! ব্যক্ত হইতে পারে ন|। 
“লোকে নাহি দেখে য়ৈছে শাস্ত্রে নাহি শুনি। 
হেন ভাব ব্যক্ত করে স্যাসী চূড়ামণি ॥” 
চরিতামৃত যে অপূর্ব মাধূর্ব রসে সিক্ত করিয়! প্রভুর দিব্যোন্নাদ অবস্থা! 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে স্বতঃই মনে হয়_-এই ভাব, এই ভাষ! মানব জ্ঞান- 
বুদ্ধি প্রস্থত নহে । মহাপ্রভুর কপায় দিব্য জ্ঞানের বিকাশ ন! হইলে এমন বর্ণনা 
হইতে পারে না। আমরা স্থানে স্থানে শ্রোকগুলি আযুল উদ্ধত করিতেছি, 
পাঠক দেঁখিবেন যেন মধুক্ষরণ হইতেছে । গোবিন্দলীলাম্বত হইতে শ্রীরাধিকার 
ন্নোক পড়িয়া প্রভু বিলাপ করিতেছেন, চরিতাম্বত অনিন্দ্য দেবভাষায় তাহার 
ব্যাখ্যা করিতেছেন_- 
নব ঘন ম্সিপ্ধ বর্ণ দ্লিতাবরন চিন্তণ 
ইন্দীবর নিন্দি স্থকোমল। 
জিনি উপমার গণ হরে সবার নেত্র মন, 
কৃষ্ণ কাস্তি পরম প্রবল ॥ 
কহ সখি কি করি উপায়। 
কষ্ণাতুত বলাহক মোর নেত্র চাতক 
ন। দেখি পিয়াসে মরি ঘায় ॥ 


১২২ নীলাচলে শ্রীকষ্$চৈতন্ত 


সৌদামিনী পীতান্বর স্থির নহে নিরম্তর 
মুক্তাহার বকপাতি ভাল। 
উজ্ধন্ত শিখিপাখা উপরে দিয়াছে দেখা 
আর ধন্ু বৈজয়ন্তী মাল ॥ 
মূুরলীর কলধ্বনি মধুর গঙ্জন শুনি 
বুন্নাবনে নাচে মঘরচয় | 
অকলঙ্ক পূর্ণ কল লাবণ্য জ্যোতন্না ঝলমল 
চিত্তচন্্র তাহাতে উদয় ॥ 
এই সময় গৌডীয় ভক্তগণের আবার নীলাচলে আগমন হইল। এবাৰে 
তক্তগণ সঙ্গে কালিদাস নামে এক সাধু বৈষ্ব প্রভুর দর্শনার্থ পুরীধাষে 
আসিয়াছেন। 
“মহাভাগবত তেঁহো৷ সবল উদার ।” 
কালিদাস তাহার দৈনিক সকল কাধের সহিত কুষ্ণনাম জরডাইয়া রাখিতেন। 
নামসাধক কালিদাসের এক মুহুর্তের জন্তও নামে বিরতি ছিল না। 
“কৌতুকেতে ঠেঁহো যদি পাঁশক খেলায় । 
হরে রুষ্ণ হরে রুষ্ণ বলি পাশক চালায় ॥” 
কালিদাসের সাধনার বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি জাতি নিবিশেষে 
বৈষণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রাদি বৈষণবগণের উচ্চিষ্ট 
ভোজ্য সাদরে অকুষ্ঠিতচিত্তে গ্রহণ করিয়| ধন্য জ্ঞান করিতেন। এক দিণস 
কালিদাস ঝড়ু ঠাকুর নামে ভূ'ইমাঁলি জাতীয় এক বৈষ্ণব ভক্তকে আমফল 
ভেট দিতে গিয়াছিলেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে অতিথি পাইয়! মধুর বচনে 
আপ্যায়িত করিলেন। কালিদাস আগমনের কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া 
বলিলেন__ 
'পদ্ররজ দেহ পাদ মোর মাথে ধর |” 
বৈষ্ণব ঠাকুর ইহাতে নিতান্ত মর্মীহত হইয়া! বলিলেন-__ 
“এছে বাত কহিতে না৷ জুয়ায় । 
আমি নীচ জাতি তুমি সুসজ্জন রায় ৮ 
বৈষব ভক্ত সাধন-জগতে, যত উচ্চেই আরোহণ করুন না কেন, “তৃণাদ্দপি 
স্থনীচেন”-_-এই দীনতা সকলের মধ্যেই সমভাবে দেখিতে পাওয়া যাইত। 
উত্তর শুনিয়া কালিদাস ভাগবতের গ্লোক পড়িলেন-__ 
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“অহো বত শ্বপচতে। গবায়ান । 
ধজ্জিবাগ্ে র্ভতে নাম তুভ্যম্‌ ॥”* 
ঠাকুর বলিলেন-“ঠিক কথা, এহ তো! শান্গ, বাহাতে কঞ্চভক্তি আছে 
তিনি কখনই নীচ নহেন কিন্ক আমাতে তো। ভক্তি নাউ ৮ 
অতঃংপব কালিদাস তাহাকে নমস্বাব কবিমা বিদাষ হইলেন । পবে 
ঠাকুবেব অজ্ঞাতসাবে তত্ত্যন্ত চবিত মাম্রফপ বাহবেব উচ্ছিষ্ট গত হইছে 
লইয়! চুষিতে লাগিলেন । আব _ 
“চমিতে চযিতে হয প্রেমেব ডলাম |” 
কালিদাস নাশাচণে আসিয। প্রত্ুব মহাঃপ। লাশ কবিলেন। ভগ 
“সণাপবাষণ দ্রীন কাপিদাসেব সাধন গহস্তা প্রভৃব অজ্ঞাত ছিল না। প£ গ্রাতদন 
গগনাথ দর্শনে যাত্রা করিলে গোবিন্দ জল ববঙ্গ লইষ। তাহাব অগরগামা 
হইতেন | পঞ্ প্রত্যহ পধপ্রন্মাশ্ন কনিযা শমশিবে হবেন কবিতেন। 
স*হদ্বাবেব উত্তব দিকে কপাটেব আডালে “পণ নি্গ এ* ছিল। প্রত সেই 
ণঠে প্রতি দিপস পদ বৌত কাবঠেন। মহাপ্রহ্ শাবিন্দকে বিশেষ অশ্ুজা 
দিযাছিলেন_ এত' প্দঙ্গল যেন কে» না লঘ। 
“গ্রাণিমাত্র না পাষ লইতে সেভ ভল। 
মন্যবর্প শক্ত শয কবি কোন ছল ॥; 
একদিন পধপ্রক্ধাপন কালে কালিদাস মাসিস। হাত পা।তশেন এবং কম 
তিন অঞ্জলি চবণাম্বত শুভ্তশবে পান কবিশেন | কা।লদ'স বৈন বধের উদ্ি ? 
গ্হণবপ নীচ সেবার দ্বাবাই প্রভুব এত গ্পালাছে সমর্থ হইযা।5লেন। 
কালিদাসেব আখ্যান হইন্, চবিতাম্ সাধন-জগতেব এক মুখ্য সত্র অবতভাণ্শ 
করিষ। বলিতেছেন-_ 
“ভক্ত-পদধূলি আব শ৭"পদজল | 
ভক্ত গুক্ত শেষ, এই তিন মহবল ॥ 
এই তিন সেব। হৈতে কৃষে প্রেম ইয। 
পুনঃ পুনঃ সর্বশান্সে ফুকাবিযা কষ ॥ 
তাতে বার বার কাহ শুন ভক্তণণ। 
বিশ্বাস কবিয়া কব এ তিন সেবন ॥ 
তিন হৈতে রুষ্ণ নাম প্রেমেব উল্লাস । 
কুষ্ধেব প্রসাদ তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥” 


্ “তেপুস্তপত্তে জুুবুঃ সন্স.রাধ্যাং | ব্রদ্ষাচুর্ণাম গৃহৃতি যে তে ॥” 
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ভক্তসঙ্গের মহিম। অনস্ত। ভক্তি লাভের একমাজ্ধ উপায় ভক্তসঙ্গ। ভক্তই 
ভগবানকে জানিয়াছেন-_ভক্তের মধ্যেই তাহার পূর্ণ বিকাশ। ভক্তসঙ্গ যেমন 
তক্তিলাভের এক প্রধান উপায়, ভক্ত-পদধূলি-__ভক্ত-পদজলও তদ্রপ শক্তিশালী। 
এই পদ্ধূলি ব1 পদজল-_সাধারণ ধূলিকণা ব৷ জলবিন্দু নয়-_তাহা ভগবত্ভক্তের 
পবিজ্র অঙ্গ স্পর্শে পরম পবিত্র ও মহাশক্তিসম্পন্ন । ভক্তের মধ্যে যে শক্তি 
্রচ্ন্রূপে নিহিত, ভক্তপদধূলি বা জলেও সেই শক্তিই সপ্লাত। মলিন মন 
শোধন করিতে তাহা মহৌষধি। মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষাদান কালে 
বলিতেছেন-- “কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়। 

সাধু সঙ্গে তবে রুষে। রতি উপজয় ॥” 

কাঁজেই দেখ। যাইতেছে, সাধুসঙ্গ লাভ বড় সহজ নয়। যতদিন পরবস্ত মন 
বিষয়ে আসক্ত থাকিবে__বৈরাগ্যের ভাব ঘতদিন অন্তঃকরণে ফুটিয়। না উঠিবে- 
ততদ্দিন ভক্তসঙ্গ লাভের আশা করা স্বদূুরপরাহত। মানব যখন বিষয়ে ক্রমে 
উদাসীন হইয়। পরমার্থ চিন্তার জন্য প্রস্তত হইবে - তখনই কেবল এই ছুন্পি 
তক্রসঙ্গ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। সাধুসঙ্গ মানব জীবনে কখনও হঠাৎ বা 
অতকিতভাবে উপস্থিত হয় না। ভগবানের মঙ্গলময় বিধান মত মনের ক্রমিক 
বিকাশানুসারে তাহা লাভ হইয়া থাকে । জড ও চেতন একই স্থশৃঙ্খল বিধি 
নিয়মের অধীন। ক্রমোন্নতিই উভয় জগতের মূল রহস্ত । জীবনে ভক্তসঙ্গ লাভ 
হইল না৷ বলিয়া অনের্কে আক্ষেপ করিয়া থাকেন, কেহ কেহ বা সাময়িক 
বাকুলতাও প্রকাশ করেন। কিন্ত জীবনের এই মহাদান মানসিক অবস্থাব 
উপর সম্পুর্ণ নির্তর করে। মনের যখন সেই অবস্থা আসিবে ভগবানের অমো 
বিধানান্সারে সাধুসঙ্গ লাভ তখন অনিবার্ধ । ইহা স্বুত চেষ্টা বা যত সাপেক্ষ 
নহে। বিষয়াসক্ত অপরিপন্ক মন অকালে ভভক্তসঙ্গ লাভ করিলে তদ্দার! 
আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রপর হইতে পারে না। বিষয়-মলিন মন ভক্ত- 
জীবনের পবিজ্্ ধর্ম গ্রহণে অপারগ । এইঙ্জন্যই প্রভু বলিলেন_যখন “সংসাব 
ক্ষয়োন্ুখ” হয় অর্থাৎ বিষয়াসক্তির প্রবলত যখন মন্দীভূত-স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, 
পরিজনের বন্ধন যখন শিথিল হয় তখনই কেবল মানবের সাধুসঙ্গ লাভের সময় 
হয়_-তৎপূর্বে নয়। সাধুসঙ্গ ছারা ভক্তের প্রতি শ্র্ ক্রমে হ্থদুর্ণত ভক্তি লাভ 
হইয়। থাকে । সংসারাসক্ভি দূর না হইলে কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারে না। 
ছুই দিক এক ফঙ্গে বায় থাকিতে পারে না। বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুই বস্তর 
একত্র সমাবশ প্রারৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ। প্রভু আরও বলিতেছেন 
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“সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়। 
নবমন্ত্র সাধুসঙ্গ সর্ববসিদ্ধি হয় ॥” 

এ যাত্রার গৌড়ীয় ভক্তগণের অভিষানে শিবানন্দ সেন সদারাপত্য প্রত 
দর্শনে আসিয়াছেন। শিবানন্দের এই পুত্রটির নাম প্রভুর অভিপ্রায় মত 
“পুরীদাস” রাখা হইয়াছিল। শিবানন্দ পুত্র সঙ্গে প্রভৃচরণ বন্দন। করিলেন। 
প্রভু বালককে বলিলেন, “কৃষ্ণ কহ্‌।” কিন্তু বালক কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ কাঁরল' 
না। শিবানন্দ বহু যত্তেও পুত্রকে কৃষ্ণ নাম বলাইতে পারিলেন না। প্রত্থ 
বিন্মিত হইয়া বলিজেন-__ 

“__-আমি নাম জগৎ লওয়াইল। 
স্বাবর পর্য্যন্ত কু নাম কহাইল ॥ 
ইহারে নারিল ক নাম কহাইতে ॥" 

শ্বব্ূপ বাঁপলেন--“প্রতৃ, আমার অনুমান হয়, তোমার দত্ত কৃষ্ধনাম মন্ত 
বালক মনে মনে জপ করিতেছে--কাহারও সম্মুখে মন্ত্র প্রকাশ করিতেছে না ।” 

অপর এক দিবস প্রহ্থ বলিলেন-_“পুরীদাস পড়”। আর সম বর্ষীয় বাপক 
ভক্তগণকে চমতকুত করিয়া শ্লোক পড়িল__ 

“অবসোঃ কুবলয়মক্কোরঞ্জনযুরসে। মহেত্দ্র মণিদাম। 
বৃন্দাবনরমণীনাং মগুলমখিলং হরিজয়তি ॥” 

(ধিনি নীলকমল তুণ্য নয়ন-প্রীতিকর অগ্নন ও কজ্জলবৎ শোভনকর 
ইঞ্জনীলমণিনিমিত মোহনযালায় বক্ষঃ *োঁভনকারী এবং বুন্দাবন-রমণীগণের 
অলঙ্কারন্বূপ-_-সেই হরি জয়যুন্ত' হউন )। 

“সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন। 
এছে স্সেক করে লোকে চমৎকার মন ॥” 

ভক্তগণ পূর্ববৎ চারি মাস নীলাচলে বাস করিয়া দেশে গমন করিলেন। 
স্তন্তগণ সঙ্গে প্রভুর কিঞ্চিৎ বাহাজ্ঞান ছিল-তীাহাদের অদর্শনে পুনরায় ০ 
প্রেমোন্াদ অবস্থা আরম্ত হইল। এক দিন জগন্নাথ-সেবকগণ ভোগ অন্ত 
মহাপ্রসাদ প্রভুর হস্তে প্রদান করিলেন। প্রতু প্রসাদকণা জিহবায় স্পর্শ কবা 
মাত্রেই তাহার অপূর্ব ্বাদ ও সৌরভে আকুলিত হইলেন। 

“কোটি অমৃত স্বাদ পাইয়] প্রতৃর চমৎকার । 
সর্বাঙ্গে পুলক নেত্রে বহে অশ্রধার ॥” ও 
প্রভু প্রসাদ গোবিন্দের অঞ্চলে বাধিয়া আ'নলেন। প্রভু মনে ষনে বিচার 


১২৬ নাপাচলে শাক 


করিতেছেন-_যে জিনিসে এই প্রসাদ? পুস্তত হইখ।ছে, তাহা সমক্উ প্রাকৃত _ 
প্রাকত বস্তুতে অমুতোপম এত খ্রা্দ, এত মৌরভ +খনই আসিতে পারে না। 
ইহার একমাত্র কাবণ এই ধন্ততে আরুষ্ের অধবাধুত সংস্পর্শ হইয়াছে । এই 
চিন্ত। কবিতেই প্রভু প্রেমে আখি হইলেন এবং বাব বাব “গ্নকৃতিলভ্য 
ফেলামুত” বলিতে লাগিলেন। 
“কঞ্চের যে কুশেষ তার ফেল। নাম । 
তার এক লব পায় সেভ ভাগ্যবান ॥” 
প্রভৃর অস্তবে কেবণ” প্রষ্ণাধানামতের থাই উদিত হভতেছে-তপ্রমে গপ 
গর হইয়া প্রত নিজ বাসাশ আগমন করিলেন । পড়ব ইঙ্গিতে গোবিন্দ সকল 
ওক্তকে সেই অপৃব প্রাণ পণ্চন ক।রস়। |দলেন। 
'পসাদ্দেব .সীবত্য খাখুধ্য কাব মান্বাদন। 
লৌকিক আন্বাগে সবাক; স্ময হেল মন ॥” 
প্রত বলিলেন__“কষ্াধণ স্পশ চভযা.৬ পাঁলয়। প্রাঞুত প্রপার্দে এত 
লোকাতীত আমন্বাদ « গঞ্জ পাইতোহ 1 *ভ গসাদে কষাধবের সমন গুণের 
সঞ্চাব হইয়াছে | 
মচামাদব হস এন কষ্থাধবে শুণ | 
শত্তগণ মহাননে গসাদ্ হণ কাবলেন এব প্রসাদ আম্বা« কবিতেই সকলে 
প্রেমে মত হইলেন । বায় পাখান"প « $ব আদেব9সারে ওাগবত হইতে নান। 
গ্লোক পাঠ করিয়া সবলকে মানন্দে অভিষি“ ববিতে পাগিলেন। 


৩ 


এক দিবস প্রভৃ, স্বঝপ বামাননদের অঙ্গে কব] প্রসঙ্গে অর্প রাত্রি 
কাটাইলেন। আহার] গুে গমন পাবলে প্রত একাকী উ» মঙ্কীতনে অবশিষ্ট 
বজনী কাটাতে লাগিলেন । এইনপ শাদে নিশ শাপন প্রতি দিবসই হইত । 
'এমন সময় আচাম্বতে রুষ্ণ পেণুগান শ্রণণে প্র তগ্ঘ হইয়া সেই গীত লক্ষ্য 
করিয়। ধাধিত হইলেন । গন্ভীরাব দ্বারে গোবিন্দ শয়ন করিয়। আছেন--কক্ষের 
তিন বারই রুদ্ব__কিন্ত প্রভু বাহব হইয়। গেলেন । গোবিন্দ সবাই সচকিত 
থাকিভের্ন। প্রভু কোথায় যান, কি করেন, তাহার জন্য তিনি সবদাই সন্ত্রস্ত । 
প্রভুর সহিত গোবিন্দকেও প্রায় সমন্ত বজনা বিনিদ্র কটাইতে হইত । গোবিন্দ 


নালাচলে শ্কুষ্ণচৈতন্ত ১২৭ 


ক্ষণকালের অন্য তগ্ৰাবস্থয় ছলেন। ঠঠাং জাগরিত হইয়। প্রভুর কীর্তন শুনিতে 
ন| পাইয়া স্বরূপকে আন্বান করিলেন। শুক্তগণের সঙ্গে স্বরূপ প্রদীপ হস 
প্রত্কে ইত-তঃ অন্বেষণ করিঠে কবিতে সি-হদ্বারের দক্ষিণে তৈলঙ্গ গাভীগণের 
মধ্যে তাহাকে অচেতন অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন । »কগণ দেখিলেন-প্রভৃব মুখে 
ফেন, পুলকাঙ্গ _নেত্ছে অশ্রধার।” 
“অচেতন পভিয়াছেন যেন কুম্মাণ্ড ফল। 
বাহিরে জডিম। অন্তবে আনন্দ বিছবল ॥” 
গাভীগণ চতুিক থিরিয্। প্রন্ঠ অঙ্গ আঘ্রাণ করিতেছে_দূর করিলে ও অঙ্গ 
সঙ্গ ত্যাগ করিতেছে না। মকশে উঠঃস্ববে নাম কীতন করাতে বহুক্ষণ পর 
প্রভূ চেতন! পাইপ্র। প্বব্ূপকে চি্জাস! কাঁগলেন-“আমাকে তুমি কোথায 
আনিয়াছ? গামি যে বেথুগান শুনিয়। বুন্ধাবনে গয়াছিলাম |” 
“ধেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দনন্দন ॥ 
বেণু পবনিতে আকরু৪ হইয়। শরাধকার কুঙ্জে গণেশ করিলাম । তাহার ভূষণ 
ধ্বনিতে আমাকে বধির কবিষ়ািল। পঞ্চসহ গোপাগণের হাস-পরিহাস, 
তাহার্দের কলকণঠের মধূব ধানঙে মাম এতক্ষণ উল।সে মগ্ন ছিলাম । তোমরা 
কোলাহল করিয়। আমাকে সে শীল। দশনে বঞ্চিত করিলে আমি সে অমতের 
বাশা _গ্যণ, মুরণাণ মধুর ধান মার শ্ানতে পাইলাম ন!। 


“হ|হ। সাথ কি করি উপায়। 

কাহা করে । কাহা যাও, কহ] গেলে কষ পাও, 
বীফ্[বন। প্রাণ মোব খার। 

মন মোর বাম পনীন, দল 1ধন। যেন মীন, 
রুধ বিন। ক্ষণে মরি যায়। 

মধুর হান বনে, মন নেত্র রসায়নে, 
দষ্ তৃষ্ণা £ছগুণ বায় ॥ 

হা হ কষ্ণ প্রাণধন, ই হ। পদ্মলোচন, 
হা ই। দিবা সণ্ঞণ-সাগর। 

হা হ। শ্যামন্ন্বর, হা হ। পীতাশ্বর, 
হ| হা রাসবিলাস নাগর ॥ 

কাহা গেলে তোম। পাই, তুমি কাহা তাহা যাই, 
এত কহি চলিল ধাইয়।। 

স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি, 

*  নিজস্থানে বসাইল নিয়া ॥" 


১২৮ নীনাচলে প্রকফচৈতন্ত 


“চরিতামুত' বলিতেছেন__ 
“একদিনে ঘত হয় ভাবের বিকার । 
সহত্ব মুখেতে বর্ণে যদি নাহি পায় পার ॥ 
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন। 
শাখা চন্দ্র ন্যায় করি দিগ. দরশন ॥ 
জু তীঁ ১৪ ১ 
অস্ভূত নিগৃঢ প্রেমের মাধুধ্য মহিমা । 
আপনি আশ্বাদি প্রত দেখাইল সীম ॥ 
প্রভূ দিন যামিনী কষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসমান। শরৎকাল। মেঘনিমূক্ত 
ন্সিপ্ধ চন্রকিরণে ধর! প্লাৰিত। শুত্রোজ্জল কিরণালোকে জগৎ মাত ও হাস্যমন্। 
এই মধুর জ্যোৎন্নালোকে প্রত আনন্দে ভক্তগণ সঙ্গে উদ্যানে উদ্যানে ভ্রম 
করিতেছেন । কখনও বা রাসলীলার গীত শুনিতেছেন__-কখনও ব! নিজেই 
গাহিতেছেন__কখনও বা! নৃত্য করিতেছেন-_কখনও বা প্রেমাবেশে ইতস্ততঃ 
ধাবিত হইতেছেন_ আবার কখনও বা যুচ্ছিত হইয়া ধৃলায় গড়াগড়ি 
ষযাইতেছেন। এইব্পে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রত হঠাৎ সমুদ্র দর্শন করিলেন-_ 
“চন্দ্রকান্ত্যে উলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল। 
ঝলমল করে যেন যমু"ার জল ||” 
কর্শন মাত্র প্রত ষমূন! ভমে ধাবিত হইয়। সকলের অলক্ষিতে সিন্ধু নীরে ঝাঁপ 
দ্রিলেন। সমৃদ্রতরঙ্গ প্রতূকে শুধু কাষ্থণ্ডের ন্যায় একবার ডুব,ইতেছে আবার 
উপরে তুলিতেছে। যমুনাতে গ্রীকুঞ্ণ গো সীগণ সহ জলনকেলি করিতেছেন-_ প্রত 
এই রঙ্গে মগ্র হইয়া সমূদ্রে ভাসিতেছেন। গ্র্থু মকলের অলক্ষিতে সমৃদ্রে ঝীপ 
দিয়াছেন। ম্ব্ূপা্দি ভন্ত গণ প্রতুকে না দেখিয়া চমাকত হইলেন- প্রভু কোন 
দিকে ধাবিত হইলেন, কেহ বলিতে পারিলেন না। প্রভু মহাবেগে অগ্রসর 
হইয়াছেন_কেহ লক্ষ্য রাখিতে পারেন নাই। সকলের মনে এক দ্বাকুণ সংশক্ব 


উপস্থিত হইল। 
“জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা। 


অন্ত উদ্যানে কিব1 উন্মাদে পড়িল! ॥ 

গুপ্ডচা-মন্দিরে কিব1 কিবা নরেন্দ্েরে | 

চটক পর্বতে কিব। গেলা কোনার্কেরে ॥৮* 
* পুরীর নিকটবত1 সাগরকুলে। 





নীলাচলে শ্রীকৃষ্চৈতন্য ১২৯ 


ব্যাকুল হইয়া 'দক্তগণ € ₹কে খুঁজিতেছেন-_-কেহ কেহ সমুদ্রতীরে আসিয়া- 
ছেন। এদিকে রজনী প্রভাতকল্প।_-কিন্তু প্রভুর কোন স-বাদই পাওয়া গেল 
না। স্বরূপাদি অন্তরঙ্গ আর্তনাদ করিয়! প্রভৃকে অন্সসন্ধান করিতেছেন। 
ভক্তগণের দেহে প্রাণ নাই। তবে কি প্রভু মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া অন্তর্ধান 
করিলেন__এই আশঙ্ক| অন্ভঃকরণে উদ্দিত হওয়া মাত্রেই সকলে শ্রিহরিয়া 
উঠিতেছেন । 
“সিন্ধু তীরে নীরে করে প্রভুর অন্বেষণ। 
নিলাদে বিহ্বল সব নাহিক চেতন | 
তবু প্রেমবলে করে প্রভর অন্বেষণ ।” 
স্ববপ গোসাই কতিপয় ভক্ত সঙ্গে পূর্বাভিমুখে অগ্রসর হইলেন । তীহারা 
দেখিতে পাইলেন-_ 
“ এক জালিয়। আসে কান্ধে জাল করি। 
হাসে কান্দে নাচে গায় বলি হরি হরি ॥” 
স্বৰপ তাহাকে জিজ্াসা করিলেন-_“ভাই, তোমার এ দশ। হইল কেন ?” 
সরল মংস্যজীবী বলিল-_-“আজ জাল বাহিতে এক মৃত আমার জালে 
মাসিয়াছে। বুহৎ মৎস্য বলিয়া আমি তাহাকে কুলে উঠাইলাম__ 
“জাল থসাইতে তার অঙ্গ স্পর্শ হৈল। 
স্পর্শমাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল ॥ 
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল। 
গদগদ বাণী মোর উঠিল সকল | 
ধীবর বলিতে লাগিল__“এই শবের শরীর পাচ-সাত হাত দীর্ঘ, তিন তিন 
হাত এক এক হস্ত, নয়ন উত্তান, কখনও গা! গা করিতেছে, কখনও বা 
অচেতন হইতেছে । একি ভূত ন! ব্রহ্গদৈত্য বুঝিতে পারিতেছি না। যদি 
আমাকে ভূতেই পাইয়। থাকে আমার কি উপায় হইবে? আমি বুসিংহ নাম 
স্মরণ "করিয়া সারারাত্রি নির্জনে মত্হ্য ধরিয়া থাকি, কখনও ভয় আমাকে 
অভিভূত করিতে পারে না। আব এই ভূত নৃুসিংহ নামে ছিগুণ শক্তিশালী 
হয়।” ধীবর ভক্তগণকে বলিল _-“এদ্দিকে আর অগ্রসর হইও না। আর অগ্রসর 
হইলে সকলের দশাই আমার মত হইবে ।” বলা বাহুল্য, মহাপ্রভুর অঙ্গ স্পর্শে 
ভাগ্যবান মংস্যজীবীর জন্ম-জন্মাস্তরের স্থুুতিবশে ছূর্লভ কষ্ণপ্রেমের উদয় 
হইয়াছে। অশ্রু, কম্প প্রভৃতি ভাব-সম্পদ তাহারই আনুষঙ্গিক ফল। ধীবর তাই 
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আত্মবিস্বত হইয়। “হরি, হরি” বলিয়া নাঁচিতেছে। মহাপ্রতূর অঙ্গ ম্পর্শ তো 
দূরের কথা, তাহাকে দর্শন মাত্রেই জীবের মলিন জিহ্বায় হরিনাম ফুটিয়া। উঠিত। 
সন্ন্যাস লইয়! প্রতৃর শাস্তিপুরের পথে বিচরণ কালে তাহার প্রেম-কান্তি দর্শন 
মাত্রেই রাখাল বালকগণের মুখে হরিনাম উচ্চারণে তাহা! প্রকাশ পাইয়াছে। 
মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহিষীগণ দূর হইতে হস্তীর উপরে থাকিয়! প্রকে 
দর্শনমাত্র “কৃষ্ণ” “কৃষ্ণ” বলিয়। প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই আখ্যান 
বর্ণনকালে কষ্তদাস কবিরাজ মহাশয় গদগদকণ্ে বলিতেছেন-__ 
“এমন কূপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে । 
কষ্ণ প্রেম! হয় ধার দূর দরশনে ॥? 
ধীবরের কাহিনী শুনিয়। স্বরূপ গৌসাই সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি 
পুলকিত হইয়া! বলিলেন_-“দেখ, আমি একজন ওঝা, ভূত ছাড়াইতে পারি” । 
বলিতে বলিতে মন্ত্র পড়িয়। শ্রীহস্থ তাহার মস্ককে অপণ করিলেন, এবং 
“তিন চাপড় মারিয়া কহে ভূত পলাইল। 
ভয় ন। পাই বলি স্ুস্থির করিল ॥”) 
ধীবরের দৃঢ় বিশ্বাস তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। তাহার বিশ্বাসান্থষায়ী 
প্রচলিত মন্ত্রাদিযুক্ত প্রক্রিয়। দ্বার৷ ভূত ছাভিয়াছে, এই জ্ঞান না হইলে 
কার্যোদ্ধার হইবে ন। বিবেচনায় স্বরূপ গৌসাই ভূতের মন্ত্রই পড়িলেন। ভয় দূর 
হওয়াতে ধীবর ক্রমে স্ুস্থির হইল । স্বরূপ তখন তাহাকে আর্দ কগে বলিলেন__ 
“তুমি ধাহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ__ 
“ভূত নহে তেঁহে! কষচৈতন্য ভগবান ।” 
প্রেমাবেশে তিনি আজ সমুদ্রে পভিয়াছিলেন-__ভাগ্যবান তুমি মহাপুণ্যে 
তাহাকে জালে উঠাইয়াছ। তাহার স্পর্শে তোমার দেবছুরললভ কুষ্প্রেমোদয় 
হইয়াছে । এখন তোমার ভয় দূর হইয়াছে, প্রভৃকে কোথায় উঠাইয়াছ আমাকে 
দেখাও।” জালিয়! কিন্ত তবু সন্ধিপ্ধচিত্ত | সে বলিল-_-“এ প্রভু নয়, আমি তো! 
প্রভৃকে অনেক বার দেখিয়াছি। ইহার আকার অতি বিকৃত। স্বরূপ তাহাকে 
আশ্বাসিত করিয়। বলিলেন --“প্রভুর শরীর প্রেম-বিকারে অস্থি সন্ধি ভগ্ন হইয়া 
এইরূপ দীর্ঘাকারই হইয়] থাকে। প্রতৃই বটে__কোন সন্দেহ নাই, তুমি 
আমার্দিগকে লইয়া চল।” জালিয়া তখন মহানন্দে সকলকে পথ দেখাইয়া 
চলিল। ভক্তগণ দেখিলেন প্রভু অচেতন হইয়া সমুব্রের বালুতটে পড়িয়া 
আছেন। 
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“দলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়।” 
তন্থ অতি দীর্ঘ__শিখিল হইয়াছে। ভক্তগণ প্রভুর আরজ কৌগীন দূর 
করিয়া শুষ্ক কৌগীন পরাইলেন। দেহ হইতে বালু ঝাড়িয়া শয়ন করাইলেন 
এবং সকলে গভীর নাদে কষ্ণনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । শত কে 
উচ্চারিত রুষ্ণনাম ধ্বনি আকাশ পাতাল ছাইয়া৷ ফেলিল। 
“কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিল। 
হঙ্কার করিয়! প্রভু তবহি উঠিল ॥% 
প্রভু ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন__ 
“কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলা বুন্দাবন। 
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥| 
রাধিকার্দি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি। 
ষমুনার লে মহারঙ্গে করে কেলি ॥৮ 
মামি তীরে থাকিয়। দেখিতে লাগিলাম__- 
'টবন্থ অলঙ্কার সমপিয়া সথি-কর 
সুম্ষাশ্রু বন্ধ পরিধান। 
রুষ্ণ লইয়া কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন 
জলকেলি রচিল সুঠাম । 
সখি হে, দেখ ক্ুষ্ণের জলকেলি রঙ্গে 
রুষ্ণ মত করিবর চঞ্চল কর পুষ্কর 
গোপীগণ করি নিজ সঙ্গে |” 
বলিতে বলিতে মহা প্রভুর বাহজ্ঞান হইল । জিজ্ঞাসা করিলেন_-“তোমর! 
আমাকে এখানে আনিলে কেন?” স্বরূপ তখন সমুদ্র পতন হইতে আরম্ভ 
করিয়। জালিয়! ঘটিত সমস্ত বৃত্বাস্ত নিবেদন করিলেন । অত:পর ভক্তগণ 
মহানন্দে স্লানাদি সমাপণ করিয়! গ্রভৃকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন। 


২৬ 


প্রতি বখসরই পণ্ডিত জগদানন্দ শচীমাতাকে সাস্ত্বন! দিতে মহাপ্রভুর সংবাদ 
লইয়! নবীপ আসিতেন এবং নবদ্বীপের ঘরে ঘরে প্রভুর বারতা জ্ঞাপন করির 
সকলকে উৎফুল্ল করিতেন। জগদানন্দ এবারও নবদীপ আসিয়া পূর্ব পূর্ব বারের 
ম্যায় আচার্যাদি ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। আচর্যের সহিত সাক্ষাৎ 
করিলে তিনি পণ্ডিতের দ্বারা মহাপ্রভৃকে এক তরজা বলিয়া পাঠগাইলেন। এই 
তরজ] বা হেয়ালীর সঠিক অর্থ উদ্ধার কর] বড় ছুরহ। প্রভূ ভিন্ন অপণে 
তরজা শুনিলেও যাহাতে অর্থ হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে 
আচার্য ইচ্ছা করিয়াই এই ছুর্বোধ্য তরজার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্ষ- 
কৃত এই তরজা৷ অনেকে অনেক রূপে ব্যাখ্যা করিয়। থাকেন; কিন্তু ইহা বোধ 
হয় সর্ববারদিসম্মত যে, তরজার দ্বার! মহাপ্রভুর লীলা যে অবসানপ্রায়, যে মহান্‌ 
উদ্দেশ্টে তাহার এবং তাহার পার্ধদ ভক্তগণের ধরাতলে আবির্ভাব__তাহা ষে 
স্থুম্পন্ন হইয়াছে এবং লীলাশেষে তাহাদের যে তিরোধানের সময় উপস্থিত, 
তরজ। প্রচ্ছন্নভাবে এই বিষাদ্‌-কাহিনীই প্রকাশ করিয়াছিল। পণ্ডিত-শিরোমণি 
স্বরূপও তরজার অর্থবোধ করিতে ন। পারিয়া প্রভুকে জিজ্ঞাস করিয়াছিলেন । 
কিন্তু প্রভু যে উত্তর দিলেন, তাহাতে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। তরজার 
অর্থ প্রকাশ না করিয়! প্রভু বলিলেন-__ 

“আচার্য আগম শান্ের বিধি-নিয়ম মত পুজী-অর্চনাদি করিয়া থাকেন-__ 
উপাসনাকালে ইষ্ট্দেবের আবাহন করেন এবং পুজা অস্তে বিসর্জন দেন। কি 
মনন করিয়া তিনি তরজা করিয়াছেন, আমিও বুঝিতে পারিতেছি না। আচার্য 
মহাষোগেশ্বর_তীহার ভাব গ্রহণ কর। দুরূহ |” প্ররুত অর্থ প্রভূ যে ইচ্ছা 
করিয়াই বলিলেন না, অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিলেন। স্বরূপ গোঁসাই 
তরজা শুনিয়। বিমনা হইলেন। আভাষে তরজার প্ররুত মর্ম তিনি যে বুঝিতে 
না পারিলেন, তাহা নহে। বিশদ অর্থ প্রকাশ না করিলেও প্রভু আচার্ষের 
পূজার যে আভাষ দিলেন, তাহাতেই বোধ হইতেছে এই তরজার দ্বার লীলা 
অবসানই ্থচিত হুইয়াছিল। আচার্ধই নিত্য তুলসী গঙ্গাজলে কৃষ্ণ পূজা 
করিয়া তাহাকে আবাহন করিয়াছেন__আচার্ষের ব্যাকুল আহ্বানেই মহাপ্রভুর 
অবতার। পৃজ! অস্তে বিসর্জনের বিষাদ-গীতিও সর্ব প্রথম তিনিই গাহিলেন। 
তরজাটি এই-_ 
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“বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে ন! বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহা! কহিয়াছে বাউল ॥” 

এই তরজা পাঠের পরদিন হইতেই প্রভুর ভাবাবেশ বিশেষ পরিবতিত হইল । 
কৃষ্-বিচ্ছেদ জাল] দ্বিগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। রাত্রি দিন কেবল “উন্মাদ, প্রলাপ, 
চষ্টা।' কখনও রামানন্দের গলা ধরিয়| প্রভু বিলাপ করিতেছেন, কখনও 
ব| স্ববপকে নিজ সগি জ্ঞানে রাধিকার ভাবে ব্যাকুল হইয়। জিজ্ঞাস, 
করিতেছেন__ 

ক নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক শিখিচক্জ্িকালস্কৃতিঃ | 
ক মন্দমুরলীরবঃ ক নু স্থুরেন্দ্রনীলঘ্যুতিঃ ॥ 

ক বাসরসতা গুবী কক সখি জীবরক্ষৌষবি। 
নিধিশ্মম স্হত্তমঃ ক বত হস্ত হ। ধিগ্বিধিম্‌॥” 

( কৃষ্ণ বিরহে ব্যাবুল। হইয়া শ্রীরাধিক। সথীকে জিজ্ঞাস! করিলেন-__-“হে 
সখি, সেই নন্দকুলচন্ত্র কোথায়? সেই মধুরপুচ্ছ শোভিত, ইন্ত্রনীলমণি সদৃশ 
কান্তি, রাসরসে নৃত্যশীল, জীবনরক্ষার মহৌষধি আমার অযুল্যনিধি ও সুহাদ 
শ্রেষ্ট কোথায়? হ। বিধি ধিক তোমায়! ) এই ভাবাবস্থায় এক দিবস অনেক 
বাত্রি পর্যন্ত প্রভূ, স্বরূপ ও রায়সহ কৃষ্ণ কথায় অতিবাহিত করিয়া গভীরায় 
শয়ন করিলেন। প্রভু বিনিদ্র, প্রেমাবেশে নাম-কীর্তন করিতেছেন। দ্বারে 
গোবিন্দ নিদ্রিত। হঠাত প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া উত্থিত হইলেন এবং 
বাহিরে যাইবার অভিপ্রায়ে দ্বার খু'জিতে লাগিলেন । কিন্ত অন্ধকারে দ্বার ন। 
পাইয়৷ ভিত্তিগাত্রে মুখ ঘষিতে লাগিলেন। প্রভূ সমস্ত রজনী এইরূপ উদ্বেগে 
কাটাইলেন-_গমভীরার ভিত্তিগাত্রের অবিরাম ঘর্ষণে মুখ, গণ্ড ও নাসিকা ক্ষত- 
বিক্ষত হইয়া রক্তধারে সর্বাঙ্গ সিক্ত হইল। গোবিন্দ গে! গৌ শব শুনিয়। 
জাগরিত হইলেন এবং দীপ জালিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্বরূপও অন্ুসরণ 
করিলেন। তাহার। মর্মাহত হইয়! দেখিলেন-_ প্রভুর নাসিকা, গণ্ড ও মুখ 
হইতে রক্তশ্রোত বহিতেছে। ব্যথিতচিত্ে স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন-_“পপ্রভূ, 
এ কি করিয়াছ ?” 

“প্রভূ কহে উদ্বেগে ঘরে ন৷ পারি রহিতে। 
দ্বার চাহি ফিরি শীপ্র বাহির হইতে ॥ 


১৩৪ নীলাচলে শ্রীরুষ্ণচৈতন্য 


দ্বাব নাহি পাইয়! মুখ লাগে চারিভিতে। 
ক্ষত হয বক্ত পড়ে না পাই যাইতে ॥” 
ভক্তগণ বড সন্তপ্ত হইলেন। তীহাবা প্রভৃকে আব একাকী গম্ভীবাব মধ্যে 
বাখ। কখনই নিবাঁপদ জ্ঞান কবিলেন না। ভক্তগণ অনুনয় কবিষ! শঙ্কবকে 
তাহার সঙ্গে এয়নেব ব্যবস্থা করিলেন । শঙ্কব প্রভুর পদতলে এয়ন কবিতেন। 
শঙ্কর যে পর্যস্ত জাগ্রত থাকিতেন, প্রহ্বব পদ সপবাহন কবিতেন ; কিন্তু শঙ্কব 
প্রায়ই নিদ্রাভিভূত হইয। পডিতেন আব প্র নিজ গাত্রেব কাঁথ। তাহাব গায়ে 
জভাইয়। দিতেন। শঙ্কব নিদ্রিত হইলেও শীঘ্র চেতন পাইউতেন | কাজেই প্র 
আব বাহিবে যাইবাব চেষ্টা কবিতেন ন|। 
বৈশাখেব এক পৌর্মাসী বঙ্নীতে প্রন শুক্তগণ সঙ্গে জগন্নাথ দেবেব প্রধান 
উদ্যানে প্রবেশ কবিলেন। শ্ন্র জ্যোত্ম্ালোকে উদ্যান 9 উদ্যানপথ উতফল্প__ 
আনন্দে ভক্তগণ প্রভুকে লইঘ। ভ্রমণ কবিতেছেন। 
“প্রফুলিত বৃক্ষ বল্লবী যেন বুন্দাবন। 
থক, শাবী, পিক, ভঙ্গ, কবে আলাপন ॥ 
পুশ্ণ গন্ধ লইঘ! বহে মলঘ পবন । 
গুক হইয়া তক্লতা শিক্ষা নাচন ॥| 
পণচন্্র চক্জিকাঁঘ পবম উজ্জঞঞ্। 
তক্লতাদি জ্যোত্ম্রায কবে ঝলমল ||” 
স্বৰপ “ললিতলবঙজলত1” প্দ গাভিতেছেন, আব প্রহব আনন্দে মধুব নৃত্য 
কবিতেছেন। হঠাৎ প্রভু অশোবতণে এক দেখিতে পাইলেন এবং দর্শনমাত্র 
ধাবিত হইলেন। কিন্তু অগ্রসব হও। মাত্রই শ্ররুষ্জ অন্তর্ন কবিধাছেন__ 
কেবল রুষ্ণ অঙ্গেব পবম সৌবভে উদ্যান ভবিষ। উঠিযাছে, প্রভু মেউ গন্ধে 
অচেতন হইলেন। চেতনা পাইপ] প্রত্ত গোবিন্দ-ল লামত হইতে শ্নোক পড়িয়া 
অর্থ কবিতে লাগিলেন-_ 
“এই মত গৌরহবি গন্ধে কৈল মন চুবি 
ভঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায়। 
যায় বুক্ষলতা। পাশে কৃষ্ণ স্করে সেই আশে 
কৃষ্ণ না পায় গন্ধ মাত্র পায় ॥। 
স্বরূপ রামানন্দ গায় প্রভু নাচে, স্থথ পায 
এই মত প্রাতঃকাল হৈল। 
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স্বরূপ রামানন্দ রায় করি নান। উপায় 
প্রভুর বাহ্স্ফত্তি কৈল ॥ 
কৃষ্ণ-বিরহ-বিহ্বল মহাপ্রভু এইরূপে নীলাচলে বান করিতেছেন। এক এক 
দিবস এক এক ভাবের শ্লোক পাঠ ও তাহার রস আস্বাদন হইত। কখনও বা 
সার। নিশি জাগরণ করিয়। প্রভূ রায় ও স্বরূপ সনে ভাগবতের শ্লোক আম্বাদন 
করিতেন । এই সময় এক দিবস প্রভু নাম সাধন] সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, 
'তা। বড আশার বাণী-_স"সারাসক্ত মলিন মানবে অযুল্য নিধি । 
“হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়। 
নাম সঙ্কীর্তন কলি পরম উপায় ॥ 


নাম সন্গীর্তনে হয় ় স্বান্থ নাশ 
সর্ব শুভোদয় কষ্-প্রেমের উল্লাস ॥। 
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ সসার নাশন। 
চিত্তশুদ্ধি সর্ববভক্তি সাধন উদগম ||৮ 
এই অবস্থায় ব খনও বা নিজরুত শ্লোক পাঠ কবিতেন-__ 
“যাহার অর্থ শুনি সব যায় ছুঃখ শোক ।” 
এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িক। শেষ করিবার পর্বেদ আমবা মহাপ্রভুর নিজকৃত শ্লোক- 
কটি ও চরিতামতে এই শ্লোক গুলির অপূর্ব ব্যাখ্যা উদ্ধত করিব। 
শিমন্সহাপ্রভ-রুত শ্লোকাষ্টক গৌবভক্ত-কগমণি। নিতা এই শোক পাঠ 
করিলেই ভগবত্ভক্তি লাভ হইতে পাবে। মহাপ্রত্ৃ-রুত শোক কেবল 
ষে মধুর হইতে মধূরতর তাহা নহে__-শ্লোকেব মধো এক বিরাট এক্তি নিহিত 
আছে-__শত শত বর্ণ পরে এখনও সে শক্তি সমভাবে ক্রিয়াশীল । সংসারের শত 
ঝঞ্চাবাতে ক্ষুব্ধ মানব ছুঃখ-দৈন্ের নিপীডনে র্রিষ্ট হয় দিনান্তে কর্মক্লাস্ত দেহ- 
মনে একবার শ্রীমন্সহ প্রভুর জগত-পাবন নাম লইয়! তাহার শ্রীমুখনিঃস্থত নিজরুত 
শ্লোক পাঠ করিও । দেঁখিবে, হদয়ে কত বল, কত আশা, কত শাস্তি, কত 
নির্ভরতা আসিয়াছে-_তুচ্ছ নীচ সংসার-বাসন। কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে-_ 
নিরাশার পু্ধীভৃত মেঘকালিমা অপসারিত হইয়া জীবন উধার রক্তিম রাগে 
রঞ্জিত হইয়া! উঠিয়াছে। চরিতামূত বলিতেছেন__ 
“প্রভূ অষ্ট শ্লোক শিক্ষা যেই পড়ে শুনে । 
কষ্জের প্রেম ভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
ঠিক কথ।! গৌরভক্ত ইহা মর্মে মর্মে অন্ভব করিবেন। 
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॥ শ্রীমন্তহা প্রভুকৃত ক্লক ॥ 


চেতোদরপপণমাজ্জনং ভবমহাদাবাগ্রিনির্বাপণং 
শ্রেয়ঃকৈরবচক্দ্রিকাবিতরণং বিগ্যাবধৃজীবনম্‌। 
আনন্দান্বৃধিবদ্ধনং প্রতিপদ পূর্ণ মুতান্বাদনং 
সর্বাত্সল্পনং পরং বিজয়তে শ্রীকুষ্সংকীর্তনম্‌ ! 
“নায়ামকারি বহুধ। নিজসর্ববশক্তি- 
স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন ক।লঃ | 
এতাঘদৃশী তব রুপ। ভগবন্মমাপি 
ত্রদ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নান্রুরাগঃ |” 

অনেক লোকের বাঞ্চ! অনেক প্রকার । 
কূপাতে কহিল অনেক নামের প্রচার || 
খাইতে শুইতে যথা তথ! নাম লয় । 

কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব সিদ্ধি হয় || 
সর্ব শক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ । 
আমার হছ্র্দৈব নামে নাহি অনুরাগি || 
“তৃণাদপি সথনীচেন তরোরিব সহিষ্ন।। 
অমানিন। মানদেন কীর্তনীয়ং সদ। হরিঃ 1177 
উত্তম হইয়। আপনাকে মানে তণাধম । 

ছুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম || 

বুক্ষ যেন কাঁটিলেও কিছু না বোলয়। 
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী ন। মাগয় ॥ 
সেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন । 

ঘশ্ম-বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ | 

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান । 

জীবে সম্মান দিবে জানি কষ্ণ অধিষ্ঠান ॥। 
এই মতে করি যেই কুষ্ণ নাম লয় | 
শ্রীকষ্-চরণে তার প্রেম উপজয় ॥ 

“নম ধনং ন জনং ন সুন্দরীং 

কবিতা ব জগদীশ কাময়ে । 


| 


রব 


৮। 
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মম জন্মনিজন্মনীশ্বরে, 

ভবতাদ্থান্তরহৈতুকী তৃঘি |” 

“ধন জন নাহি মা! কবিতা স্থুন্দরী | 
দ্ধ ভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ রূপ] করি ॥” 
“অয়ি নন্দতন্জ কিস্করং পতিত, 

মাং বিষমে ভবান্বধো | 

রুপয়| তন পাদপন্বজন্থিত- 

ধুলিসদূখং বিচিন্তয় 1” 

তোমার নিত দাস মুঞ্চি তোম। পাঁসরিয়। | 
পিয়া! ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঈয়। || 

কুপ। করি কর মোরে পদধূলি সম । 
“তামার মেবক করে) তোমাব সেবন ॥ 
“নয়ন গলদশ্রধারয়া 

বদন* গদণদরুদ্ধয়ী গিব।| 

পুলকৈনিচিত" বপুঃ ক? 

তব নামগ্রহণে ভবিদ্াতি ॥” 

“ঘুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা! প্রাবুষায়িতং | 
শ্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে |” 
“উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে হৈল যুগ সম। 
ব্ধার মেঘ প্রায় অশ্রু বঙ্গে নয়ন | 

গোবিন্দ বিরহে শূন্য হইল ত্রিতৃবন। 
তুষানলে পোড়ে যেন ন। যাঁয় জীবন ।” 
আশ্নিত্য বা পাদরতাং পিনষ্ু মা- 
মদর্শনান্মন্মহতাং করোতু বা। 

যথাতথা ব! বিদধাতু লম্পটে।, 
মত্প্রাণনাথস্ত ম এব নাপরঃ ॥ 


২, 


মহাপ্রত্ নীলাচলেই অপ্রকট হ'ন। প্রতুর তিরোভাবের কোন বিবরণ 
চৈতন্যচরিতাম্ৃত, চৈতন্যভাগবত কিন্ব। মুরারি গুপ্তের “প্রীত্রীচৈতন্তচরিতামৃতং” 
প্রভৃতি গৌরলীলার প্রামাণ্য মহাগ্রস্থে পাওয়! যায় না। এই সব গ্রন্থে এমন 
আবশ্ঠকীয় বিষয়ের কেন উল্লেখ নাই, তাহা বল|। কঠিন। চৈতন্তচরিতামূত 
ধারাবাহিকরূপে মহাপ্রভুর লীলা আলোচনা করিয়াছেন। লীলার সামান্য-বুহৎ 
সমস্ত কাহিনীই স্থচাকরূপে তাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অথচ প্রভুর তিরো- 
ভাবেব কোন কথাই তাহাতে নাই-_চৈতন্যভাগবতেও তদ্রপ। উহাতে এই 
অন্রমান হয়, প্রভৃব তিবোভাবের কোন কথ। উল্লেখ করিতে লীল।-লেখক বৈষ্ণব 
কবি কষ্দাস কবিরাজ ও বৃন্দাবন দাস মহাজনগণ মর্সান্তিক ক্রিষ্ট হইতেন। 
তাহারা উভয়েই গৌরগত-প্রাণ। মহাপ্রভুর গ্রমৃতি সবদ| তাহাদের হ্ৃদষে 
জাগরূক থাকিত। মহাপ্রভ্ভ যে লীল৷ শেষে অন্তর্ধান করিয়াছেন__-এ চিন্ত। 
তাহাদের মনে উদ্দিত হইতেই তাহাব। পিহ্বল হইয়। পডিতেন। মহাপ্রতুর 
সমসাময়িক ভক্তবৃন্দ এবং পববতী লীন্নালেখকগণ তাহাকে কি ভাবে গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা! আমাদের ধাবণ। কবাউ কঠিন। তাহাব। অন্য দেবত। 
জানিতেন না- প্রভূই তাহাদের ঠাকুর, দেনত।- হদর়-সর্বস্ব | তীহাঁদেব 
দাল্তভাবের এক বোশঠা ছিল । “ ভকে তাহার! প্রাণ দিয়। ভালবাসিতেন। 
লে প্রেয়, সে ভালবাসাব তুপন। নাই, স'সাবের কোন সম্বন্ধ তাহ।র সহিত 
তুলিত হইতে পারে ন।। আন্মাব সহিত দেহে যে সঙন্ধ, প্রন্ব সহিত তাহার 
প্রাণোপম ভক্তগণেরগ সেই অচ্ছেছ্য সম্বন্ধ ছিল। -াই লীলার স্তানে গ্লানে 
দেখ] যায় _নীলাচল কিন্ব। বুন্দাবন পথে কোন ভক্তকে প্রভ় নিজ সঙ্গে যাইতে 
নিষেধ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাহীন হইয1 ভূমিতলে পভিতেন। রুষ্দাস 
কবিরাজ প্রভৃতি গৌরগত প্রাণ মহাশয় ব্যক্তিব পক্ষে প্রশ্নব তিরোধানেব কোন 
বিষাদকাহিনী বর্ণন। কর। সম্ভবপর ছিল না। চৈতন্তচরিতামৃত প্রভৃতি 
মহাগ্রন্থে এই কারণেই বোধ হয় প্রভুব তিবোধানের কোন কথাই নাই। 
প্রামাণ্য গ্রন্থসমৃহে কোন উল্লেখ ন! থাকাতে মহাপ্রভুর তিরোভাবের অনেক 
রকম ্শকথ্দদ্তী প্রচলিত আছে। এই সকল কিন্বস্তীর মূল কোথায় এবং তাহা 
কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা নিরূপণ করা স্থুকঠিন। আমরা কেবল লোচনদাস 
ঠাকুর বিরচিত “চৈতন্যমঙ্গলে” প্রভুর অপ্রকটের বিবরণ পাই। “চৈতন্যমঙ্গল" 
গৌরলীলার এক অপূর্ব গ্রন্থ-মুরারি গুপ্তের কড়চাই তাহার ভিত্তি। মুরারি 
গুপ্ত প্রভুর অন্যতম গ্রেমিক ভক্ত ও সহচর । তিনি স্বচক্ষে দেখিয়! লীলা 


নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ১৩২ 


লিখিয়াছেন, কাজেই চৈতগ্মঙ্গলও কম প্রামাণিক নহে। কিন্তু সমস্ার বিষয় 
এই, মুরারি গুপ্তের শ্রীশ্রচৈতন্তচরিতামৃতের মধ্যেও প্রভুর তিরোভাবের কোন 
বিবরণ নাই। লোচনদাস ঠাকুর তৎকৃত চৈতন্তমঙ্গলে যে বিবরণ উল্লেখ 
করিয়াছেন, তাহাব ভিত্তি কি, তাহ| বল। সম্ভবপর নহে। তবে ঠৈততন্তমঙ্গল 
মহাপ্রভুর লীলার অব্যবহিত পরবর্তী । খগুবাী নরহরি সরকার শ্রীগৌরাঙ্গেব 
মরমী ভক্ত | লোচনদাস এই সরকার ঠাকুরের চরণাশ্রিত ছিলেন । “চৈতন্যমঙ্গল” 
প্রণয়ন করিয়া! লোচন নরহবি সরকারকে গ্রন্থ প্রদ[ন করেন। তিরোভাব 
সম্বদ্ধে যদি প্ররূত বিববণ যথাঁষথ বিবৃত ন। হইত, তবে নরহরি তাহা কখনই 
অনুমোদন করিতেন ন।। নরহরি নিশ্চয়ই গ্রত্তব অপ্রকটের সমুদয় তই 
অব্গত ছিলেন। কাজেই চৈতন্তমঙ্গল যে বিববণ দিয়াছেন, তাহ। অভ্রান্ত 
বলিয়া গ্রহণ করিতে কোন ছিধা হওয়। সঙ্গত নয় । আমব। সেই কাহিনীই 
উল্লে করিলাম । 
প্র বুন্দাবন এমণ কাবয়। নাীলাচলে প্রত্যাবঙন করিয়াছেন । কিন্ত 
বন্দাবনের স্মৃতি তাভাঁতে সবদ। উন্মন। কবিয়া রাখিয়াছে। 
“ঞকুণাঁশ।গর প্রভু প্রেমে উনমন্ত |” 
প্রভৃব তিবে।ধানেব কাল নকটবতাঁ হইঘ্াছে, কিন্তু ভক্তগণ এমন “কু 
বামানন্দ, স্ববপ প্রভ।ত আঁত মরমী নিত্য সহচবগশ ও তাহ ঘুণাক্ষকে জানিতে 
পারেন নাই। কাশী মিশরের গৃহে নিত্য যেমন প্রত সঙ্গে ভভ“ণেব আনন্দের 
হাট বসিয়। থকে, আলোচ্য দিনেও সেইকপ বপিয়াছে | পুস্ু ব্যথিত অন্থনৎ 
ওক্তগণের নিকট বুন্দাবন কথ| কহিতেছেন। হঠাৎ 
“নিশ্বাস ছা[ডিয়| সে বলিল। মহাগ্রকু | 
এমত ভকত সঙ্গে নাহি দেখি কু ॥ 
সন্থমে উঠিয়। জগন্নাথ দেখিবারে | 
ক্রমে ক্রমে গিয়া উত্তরিলা £সংহদ্বারে ॥” 
নিজ নিত্য সঙ্গীর। প্রভু সঙ্গে দর্শনে যাইতেন--সেদিনও তদ্রপ চলিলেন । 
প্রভু ভক্তগণকে বাহিরে রাখিয়া সত্বর মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। 
আষাঢ় মাস--সপ্তমী তিথি, রবিবার-_বেল! তৃতীয় প্রহর। গুন 
মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র মন্দিরে কপাট পড়িল। ভক্তগণ আর মন্দিরে প্রবেশ 
করিতে পারিলেন্ন না। অকন্মাৎ মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা বড আশ্চর্য 
হইলেন। এক অজানিত আশঙ্কায় তাহারা অভিভূত হইলেন। ভক্তগণের 


১৪০ নীলাচলে শ্রীকষ্চচৈতন্য 


বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। প্রভু গরুড়ের নিকট থাকিয়া জগন্নাথ দর্শন 
করিতেন-_-কখনও অগ্রসর হইতেন নী। তিনি সেদিন যেন জগন্নাথদেবের 
শ্রমুখ ভাল করিয়! দেখিতে পাইতেছেন না। প্রন একটু একটু করিয়া 
অগ্রসর হইতেছেন। ক্রমে জগন্নাথের অতি নিকটবর্তা হইলেন। অত:পর কি 
হইল, চৈতন্যমঙ্গলৈর ভাষাতেই বলিব-- 
“আষাঢ মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রভু ছাভিয়! নিশ্বাসে ॥ 
সত্য ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ আব। 
বিশেষত: কলিষুগে সঙ্কীতন সার | 
রুপা কর জগন্নাথ পতিতপাবন। 
কলিযুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ 
এই বোল বলিয়। সেই ত্রিজগত বাষ। 
বা ভিডি আলিঙ্গন তূলিল হিয়ায় || 
তৃতীয় প্রহর বেল! ববিবার দিনে । 
জগন্নাথে লীন প্রভু হইল। আপনে ॥” ( চৈতন্যমঙগল ) 
এক ব্রাঙ্ণ পাণ্ডা ঠাকুব কিকি বলিয়। সত্ব আগমন করিলেন-_দ্বাব 
উন্মুক্ত হইল। বিপ্র ভক্তগণকে বলিলেন-_ 
“গুপ্ধাবাডীর মধ্যে প্রহর হৈল অদর্শন। 
সাক্ষাতে দেখিল গৌর প্রভুর মিলন ॥| 
“নশ্চয় করিয়। কহি শুন সর্বজন ||” 
হাহাকার করিয়৷ ভক্তগণ ভূমিতলে পতিত হইলেন। কেহ সংজ্ঞাহীন, 
কেহ বা উঠিলেন, কেহ আর উঠিলেন না-_প্রভৃব সঙ্গে মৃহাযা ত্রা কবিলেন । 
“উত্কলের সবে কান্দে ছাভয়ে নিংশ্বাস।” 
শ্ববাসাঁদি ভক্তগণ মৃছিত। পরিকর পরিজনসহ রাঁজ৷ প্রতাপরুদ্র অচেতন। 
পণ্ডিতপ্রবর বাস্থদেব সার্বভৌম প্রতু প্রভু বলিয়। বালকের ন্যায় রোদন করিতে 
লাগিলের্ট। ভক্তগণের সে আতি--সে হৃদয়বিদারক ক্রন্দন মানুষের দুর্বল 
লেখনী আর কি বর্ণনা করিবে ? 
আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গেল-_-নীলাচল চিরদিনের জন্য বিষার্দ-কালিমায় 
আচ্ছন্ন হইল। | 
॥| “জয় গৌরহরি” ॥ 





